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৭ম সংখ্যা, রজব-শা'বান ১৪৩১ হিজরি-জুলাই ২০১০ ঈঁসায়ি 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

কাজী নজরুল ইসলাম: আমাদের জাতীয় কবি 
__মো. জিলুর রহমান 
বাংলাদেশ ও ভারতে নজরুলচর্চা 

ক্রমশ সংকোচিত হয়ে আসছে 

__ড. রফিকুল ইসলাম 

সমকালীন 

জাতীয় শিক্ষানীতি: ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা 
___অধ্যাপক আবদুল গফুর 

মহাজীবন 

কুতুবুল আলম ইমামে রববানী 

হযরত মুফতি আজিজুল হক (রাহ.) 
___মাওলানা মুফতি ছাঈদ আহমদ 

ফতোয়া 

প্রাইজ-বন্ড: ইসলাম কী বলে? 

সংকলণ: আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ 
অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

বিবাহ ও তালাক: ইসলামী বিধান ও রাষ্ট্রীয় বিধি 
__কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 
শিক্ষা-সাহিত্য 

বিশ্বময় কওমী মাদরাসার ক্রমবিকাশ 
___মাওলানা সফি উল্লাহ আল-মুস্তফা হাতিযুভী 


ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরবী কথাশিল্পী মাওলানা ওয়াহীদুষ যামান 


___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
ইতিহাস-এতিহ্য 
জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড: 

সেদিন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে যা ঘটেছিল! 
__স্বপন মল্লিক 

আত্তজাতিক 
প্রেসিডেন্ট ওবামা কি পেন্টাগন ও 
ন্যাটোর স্বার্থেই পরিচালিত হবেন? 


পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 
__ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 
গ্রন্থ পযাঁলোচনা 


নিয়মিত বিভাগ 

পাঠকের অভিমত [] ০২। 

দরসে কুরআন [] ০৪ | দরসে হাদীস [] ০৫। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ২৯। 

কবিতার পাতা [এ ৩১ । নওল হাতের কলম [] ৩২। 
স্বদেশ-বার্তা ॥ ৩৪ । বিশ্ববিচিত্রা ] ৩৫। 
ডিজিটাল ব্রেইন [এ ৩৮ । জানা-অজানা [এ ৩৯। 
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২৭ 


৩৩ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা বন্ধ হোক 


আবু বকরকে তার বাবা-মা পাঠিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফারুকের বাবা- 
মা ফারুককে পাঠিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, একইভাবে মহিউদ্দিন ও 


ছুটে আসবে বা তাদের 
বাবা-মায়েরা ছেড়ে দেবেন এইসব নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাসে? এই ব্যাপারটা 
তেমনিভাবে প্রযোজ্য বিভিন্ন সরকারি কলেজের ক্ষেত্রেও । 

এ বছরের শুরু থেকে এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে খুনের শিকার 
হয়েছে ৪টি ছাত্র, আহত হয়েছে শতাধিক । কোনোটি হয়েছে ছাত্ররাজনীতির 
হিংসাত্ক দ্বন্দের কারণে, কোনোটি হয়েছে একই দলের দু-গ্রপের কোন্দলের 
মুখে পড়ে । দু'ধরনের ছাত্রই হত্যার শিকার | এক দলীয় অন্যটি নিরপেক্ষ । 
কিন্তু প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সং 
সবাইকে মনে রাখতে হবে । এই ছাত্ররা কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি । তাহলে কেনইবা ছাত্ররাজনীতির কোন্দলে পড়ে বা 
দ্বন্দের মুখে পড়ে ছাত্রদের প্রাণ হারাতে হবে? কিন্তু যে ছাত্ররাজনীতির একটি 
ইতিবাচক প্রভাব বা গৌরবোজ্বল ইতিহাস রয়েছে সেই ছাত্ররাজনীতির ওপর 
জনসাধারণের নেতিবাচক প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক | ইতিহাস সাক্ষী || 
ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে উঠে আসে একটি দেশের ভবিষ্যতের সমাজনীতি, 
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির যোগ্য নেতৃত্ব । তবে যা হবে না কোনো লেজুডবৃত্তির 
রাজনীতি, হতে হবে সুষ্ঠুধারার রাজনীতি । 

এভাবে আর কত আবু বকরের লাশ দেখলে, কত ফারুকের লাশ ম্যানহোলে 
ঢুকিয়ে রাখলে, কত মহিউদ্দিনের লাশ ষোলশহর রেলস্টেশনে পড়ে থাকলে 
কিংবা আর কত হারুনের পড়ে থাকা লাশের রক্ত মাটি চুষে নিলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন 
থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
চেতনা আসবে? কেনইবা ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীর গায়ের এক ফৌটা রক্ত 
ঝরবে? কোন্‌ যুক্তিতে নির্দলীয় ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কে ভুগবে? আমরা কি পারি না, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চায় 
একজন আদর্শবান এবং সুনাগরিক হয়ে আগামীদিনের সোনার বাংলাদেশ 
বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করতে? সবকিছুই সম্ভব হয়ে উঠবে তখনই যখন প্রশাসন 
তার দায়িতৃটুকু পালন করবে যথাযথভাবে, ছাত্ররা নিজেদের অবস্থান থেকে 
সচেতন হতে শিখবে এবং লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি বাদ দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক 


জুলাই'১০ 


রাজনীতির চর্চা করবে । পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং 
একে অপরের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল । শিক্ষার সোনালি ফসল আগামীদিনের 
রাষ্ট্রে তুলে নিতে হলে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময় | নয়তো পোকায় 
খাওয়া শিক্ষার ফসল আগামীদিনের রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়াবে এবং 
রাষ্ট্রের অবস্থা হতে থাকবে আরো শোচনীয় । 


আবদুস সালাম সোহেল 
ইতরেজি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উট্টগ্রাম 


ভাঙ্গনের কবলে সন্দীপ 

নদীভাঙনে ঝুঁকির মুখে সন্দ্বীপের ৪ কিলোমিটার বেড়িবাধ 
বিগত বছরগুলোতে সন্ধীপে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও এ 
বছর বর্ষা মৌসুম শুরু না হতে ভাঙ্গনের 

তীব্রতা অস্বাভাবিক হারে 
পেয়েছে । ফলে প্রতিদিন বিলীন হচ্ছে 
নতুন নতুন বসতি, আর গৃহ-হারা হচ্ছে 
খ্য পরিবার | পুনর্বাসনের অভাবে 
যাপন করছে এরা । উত্তর-পশ্চিমের 
জেগে ওঠা সবুজ চরও এখন ভাঙনের 
পশ্চিমাংশের সারিকাইত ও মগধরা ইউনিয়নের 
কোরাইল্যা খাল এলাকার বেড়িবাধও মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে । সন্দ্বীপ 
উপজেলা জতীয় পার্টির সভাপতি হরিশপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এমএ 
সালাম জানান, এত দিন অসংখ্য নদী ভাঙ্গাদের নিজ জায়গায় পুনর্বাসিত 
করেছি, অথচ এবার নিজেই গৃহ-হারা হলাম | একই হতাশা ব্যক্ত করেছে 
ভিটেমাটি হারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বেড়ি বাধের ওপর 
বসবাসকারী দেলোয়ার হোসেন । নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 
তাদের গৃহীত প্রকল্প গুলো শুকনো মৌসুমে বাস্তবায়ন না করার ফলে বর্ষা 
মৌসুমে সুষ্ঠু তদারকির অভাবে কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এ 
সকল বিষয়ে সন্দ্বীপ উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান বিএ+র দৃষ্টি 
আর্কষণ করা হলে তিনি জানান, ঝুঁকিপূর্ণ এ সকল বেড়ি বাধ মেরামতের 
ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পানি উন্নয়ন বোঁডের প্রাধান প্রকৌশলী হুমায়ুন 
কবিরের সাথে স্বাক্ষাৎ করে ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়েছেন । যে কোন দিন 
টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে | তবে প্রয়োজনের তুলনায় এ বরাদ্দ অতি নগন্য 
বলে তিনি উল্লেখ করেন । 


মুখোমুখী । এছাড়া দক্ষিণ- 


নিজস্ব সংবাদদাতা 
দৈনিক সুপ্রভাত. সন্দ্বীপ 


এ 

বাড়ি ভাড়া এক দুর্ভোগের নাম 
বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯১-এর 
১৩ (১) ধারা মোতাবেক বাড়ির 
ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা 
৬ 58255 

০১০৫০৯০১ ? করলে ৬ 2 বিধান 
থাকলেও, আর নতি নেই প্িভিদুা ১৬ (২) ধারা মোতাবেক ভাড়া 
বাড়ানোর বিধান কার্যকর নেই। সিটি কর্পোরেশন, পৌর শহর এলাকায় 
হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই । ভাড়াটিয়াদের কোন 
সেবাও দেয়া হয় না। ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের চুক্তি প্রায়ই থাকে 
না। কোন মনিটরিংয়েরও ব্যবস্থা নেই। বাড়িওয়ালাদের খেয়ালখুশি মতো 
ভাড়াটিয়াদের হয়রানি করা হয়। অসৌজন্যমূলক আচরণ করে অনেক 
বাড়িওয়ালা ৷ তা দেখারও কেউ নেই । আশা করছি সরকার এ বিষয়ে যথাযথ 
পদক্ষেপ নেবে । 


নয়ন 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


বিপর্যস্তদের সহায়তায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে 


ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন অত্যন্ত মুল্যবান । ইচ্ছাকৃতভাবে একে অপরকে হত্যা করলে প্রচলিত আইন 
তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষীর জবানবন্দীর ভিত্তিতে ঘাতককে সবেচ্চি শাস্তির (08131681 70101511070) রায় দেবেন এবং 
এ রায় কার্যকরের দায়িত্ব প্রশাসনের | কোন ব্যক্তি বিশেষ রায় যেমন দিতে পারেন না তেমনি দণ্ড কার্যকর করারও 
অধিকার রাখেন না । অপরদিকে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান 
পাওয়া না গেলেও ইসলাম মানবসমাজকে তার দায় ও শাস্তি হতে রেহাই দেয় না । এক বা একাধিক জীবনের উপর 
আঘাত সংঘটিত হলে ইসলাম তার জন্য শাস্তির বিধান দাবি করে । অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিকিরণ, বিল্ডিংধস প্রভৃতি 
মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে যদি কোন মানুষের জীবন ও সম্পদহানি ঘটে তার দায় দায়িত্ব বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা 
কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারে না । আইন ও বিধি অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির বিচার হওয়া একান্ত দরকার | অনুরূপ বিপর্যয় 
রোধে প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা নেয়া প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য । 
সাম্প্রতিক সময়ে পুরনো ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ নবাব কাটরার নিমতলীতে স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১২৩ জন 
মারা গেছে এবং আহত হয়েছে শতাধিক | ভয়াল এ অগ্নিকাণ্ড গ্রাস করে নিয়েছে কোটি কোটি টাকার সহায় 
সম্পত্তি । এ দেশের ৪০ বছরের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । এ বিপর্যয়ে সারা দেশ শোকে বিহ্বল । 
ভবনের নিচ তলায় কেমিক্যাল গুদাম হতে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। দুর্ঘটনার শিকার 
১১টি পরিবারের কেউ বেঁচে নেই । দুর্ঘটনার পরপরই সরকার মৃতদের দাফন, আহতদের তড়িৎ চিকিৎসা, দুস্থদের 
খাবার সরবরাহ, কেমিক্যাল গুদাম বন্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি 
রাখে । দুর্ঘটনার রাতে ৪৩/১ নম্বর বাড়িতে চলছিল বিয়ের আয়োজন | আগুনের লেলিহান শিখা সব আনন্দ-উচ্ছাস 
স্তব্দ করে দিয়েছে । রুনা ও রত্রা ছাড়া এ পরিবারের আর কেউ জীবিত নেই । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরম 
মমতায় এ দু'বোনের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন। তার সরকারি বাসভবনে এ দু'বোনের বিয়ে হয় । এটা 
নিঃসন্দেহে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । সরকারের পাশাপাশি অনেকে ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের 
তাৎক্ষণিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন । 
কোন মানুষের মৃত্যু ঘটলে, তা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যা হোক, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিহত ব্যক্তির পরিবার 
পরিজনকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে জানাযার নামাযে শরিক 
হতেন এবং দাফনের পর দোয়া করতেন আল্লাহর দরবারে: “ইয়া আল্লাহ! তাকে মাগফিরাত দান করুন, তাকে 
মার্জনা করুন, তার পাপ মিটিয়ে দিন, তার আপ্যায়ন সম্মানজনক করুন, তাকে পানি, বরফ ও শিলাখণ্ড দিয়ে 
গোসল করিয়ে দিন, তার প্রবেশস্থান (কবর) প্রশস্ত করুন, যে রূপে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা 
পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার জোড়ার (স্ত্রী/ স্বামী) চেয়ে উত্তম জোড়া দান করুন । 
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করুন । 
ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদের, আমাদের শিশুদের ও বড়দের, আমাদের পুরুষ ও 
নারীদের এবং আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের ক্ষমা করুন । ইয়া আল্লাহ! আমাদের মধ্য 
হতে যাদের আপনি বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন আর যাকে আপনি 
মৃত্যু দিয়েছেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন । ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে তার প্রতিদান 
হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে বিপদপগ্রস্থ করবেন না |” [মুসলিম, তিরমিযী, 
মিনহাজুস সালেহীন, খ.২, পৃ. ৭৫০-৭৫১, হাদীস:১২০৩-৪] 
রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, 'আপনজনের মৃত্যুতে যারা বিপদগ্রস্থ তাদের যারা সান্ত্বনা দেয় ও 
সাহায্য করে আল্লাহ তাদের কিয়ামতের দিন সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন ।” [ইবৃনে মাজাহ] 
মৃতব্যক্তির দাফন-কাফনে যারা শরীক হয় উহুদ পর্বত পরিমাণ সওয়াব তাদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে। দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যারা প্রাণ হারান ইসলামে রয়েছে তাদের জন্য শহীদের মর্যাদা | মহামারী, 
ডায়রিয়া, পানিতে নিমজ্জন, অগ্নিদগ্ধ, পক্ষাঘাত, গর্ভাবস্থা ও চাপা পড়ে ঘের, বৃক্ষ, গাড়ি, ধবংসস্তপ প্রভৃতি) যারা 
মৃত্দুবরণ করবেন তারা শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবেন [বুখারী, হাদীস: ২৬৩০; নাসাঈ, হাদীস: ২০৫৬-২০৫৮; আবু দাউদ 
হাদীস: ৩০৯৭; আহসানুল ফাতাওয়া, খ ৮, পৃ. ২৪৪] যারা শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হন তাদের কবর আযাব মাফ এবং জান্নাতে 
তারা অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করবেন । 
পরিচয়হীন একাধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করার বিধান শরীয়তে রয়েছে । ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, এদের 
মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রথমে কেবলার দিকে শোয়াতে হবে ।' মুয়াত্তা মালিক, হাদীস: ৫০] মৃত বা নিহত ব্যক্তির 
শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের জন্য খাবার প্রেরণ করা সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য ৷ মহানবী (সা.) সাহাবী 
হযরত জাফরের (ো.) মৃত্যু সংবাদ শোনার পর খাবার প্রস্তুতের নির্দেশ দেন । [তিরমিযী, হাদীস: ৯৯৮] যেসব ব্যক্তি 
আপনজন হারিয়েছেন তারা যদি ধৈর্যধারণ করেন, আল্লাহ তা*য়ালা তাদের জন্য জান্নাতে “বায়তুল হামদ" নামক 
একটি ঘর তৈরি করেন । [তিরমিযী, হাদীস: ১০২১] নিহত বা মৃত ব্যক্তির এতিম সন্তানদের যারা লালন করেন, শিক্ষা- 
দীক্ষা দেন এবং বিয়ের ব্যবস্থা করেন রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, “আমি এবং এতিমের তত্ত্বাবধায়ক দু'আঙ্গুলের ন্যায় 
পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব ।' 
দুর্ঘটনার কোন হাত পা নেই । যে কোন মুহূর্তে বিপদ ও বিপর্যয় সংঘটিত হতে পারে | সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা অত্যন্ত জরুরী | বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং খাদ্য, রক্ত, উষধ, বন্ত্র নিয়ে বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দীড়ানো 
আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য । এতে করে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় । বিপদে পারস্পরিক সহমর্মিতা 
নাগরিক জীবনকে নিরাপদ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার রহমত প্রাপ্তিকে সহজ করে দেয় । নিমতলীর সাম্প্রতিক 
বিপর্যয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের 
আশু সুস্কতা কামনা করি আল্লাহর দরবারে । আপনজন ও সম্পদ হারিয়ে যারা নিঃস্ব হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনে 
সর্বস্তরের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে । মহান আল্লাহ তাওফীক দিন, আমীন । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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অর্থ: 'হা-মীম । শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের । আমি একে নাযিল করেছি এক 
বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী | এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় 
স্থিরকৃত হয় ৷ আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী । আপনার 
পালনকতরি পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ 1৯ 

ইকরামা প্রমুখ কয়েকজন তাফসিরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে 
বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রি 
বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণ, কুরআন ও হাদীসের 


অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী । টা, 4 সা এরা 9৮550 ৮5৯ 
[185:5550] এবং [1:45] ১12) গু 3 2৫ ৫1৯-এর ন্যায় সুস্পষ্ট 
বর্ণনা সত্তেও বলা যায় না যে, কুরআন শবে বরাতে নাযিল হয়েছে । তবে 
কোন কোন রিওয়ায়েতে শাবানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা 
লায়লাতুন-নিসফ শিন শা'বান নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং বরকতময় 
হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

শা'বান মাসে একটি রাত হয়েছে । যেটা আমাদের কাছে শবে বরাত নামে 
পরিচিত। হাদীসে এর নাম বলা হয়েছে 9:26 ০ ৮2: ধু অর্থ 
শা'বানের মধ্যরাত | একাধিক হাদীসগ্রন্থে এ রাতের শিরোনাম দেয়া হয়েছে: 
0০৮5 ৩০ ০৮৪৪ সু এ ০ 4০ । সুতরাং এ রাতকে শবে বরাত না 
বলে লায়লাতুন নিসফ মিন শাবান বলাই অধিক শ্রেয় ৷ শব ফার্সি শব্দ, এর 
অর্থ রজনী । বরাত অর্থ বন্টন । শবে বরাত মানে বন্টনের রাত | মহান 
আল্লাহ তা'আলা মানবের গোটা বছরের বাজেট উক্ত রাতে প্রণয়ন করেন । 
মানুষের জীবন-মরণ, রিযক, মান-সম্মান, ক্ষমতা অর্জন-হরণ, সুস্থতা- 
অসুস্থতা, সুখ-দুঃখ-___ সবকিছুর একটা তালিকা তৈরি করে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন তা ফেরেস্তাকুলকে শুনিয়ে দেন । তাই উক্ত রাতকে বরাতের রজনী 
বলা হয়। তবে তত্তববিদ মুফাস্সিরদের ভাষ্যানুসারে মানুষের জন্য ভাগ্য 
নির্ণয়ের রাত শাবানের মধ্য রাত নয়, বরং শবে কদর । যার সন্ধান পাওয়া 
যায় রমযানের শেষভাগে ৷ এর সমাধিক বর্ণনা কুরআনে করীম ও বিশুদ্ধ 
হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। 

লায়লাতুন নিসফ মিন শা'বানের তাৎপর্য: হাদীস শরীফে হযরত আলী 
(রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 

2 ৪৬1০০১০৩৪০৪ ০০৪৬ ৯২৪ ০৫ গর 
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অর্থ: শা'বানের মধ্যরাতে তোমরা রাত্রিবেলায় ইবাদত করো এবং দিনের 
বেলায় রোযা রেখো । নিশ্চয় আল্লাহ তা*আলা শাবানের মধ্যরাতে সূর্যাস্তের 
সাথে সাথেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে 
রিযক প্রার্থনাকারী কেউ আছে কি? আমি তাকে রিযক দান করব। 
রোগাক্রান্ত কেউ আছ কি? আমি তাকে রোগমুক্ত করব । এ রকম আরও যত 
সমস্যাগ্রস্ত আছ আমি সব সমাধান করব । ফজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ 
তা'আলা এভাবে আহ্বান করতে থাকেন ।” 

এ রাতের তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আয়শ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
একরাতে হযরত রাসূলের (সা.) আমার ঘরে থাকার পালা ছিল । রাতে তিনি 
আমার সাথে শুয়েছিলেন ৷ হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি 
আশেপাশে অনেক খুঁজে নিশ্চিত হলাম তিনি বিচানায় নেই । আমার সন্দেহ 
হলো কি ব্যাপার! আল্লাহর রাসূল (সা.) আজকে আমাকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীর 
ঘরে চলে গেলেন! আজকের রাত তো আমার হক । আমার সন্দেহ দূর 
করার জন্যে হযরত রাসূলের (সা.) খুঁজে বের হয়ে তাকে দেখতে পেলাম 
মসজিদে নববীর পাশে জান্নাতুল বাকী বকরস্থানে দাড়িয়ে কবর যিয়ারত 
করছেন । হযরত রাসূল (সা.) যখন আমার অবস্থান সম্পর্কে অবগত হলেন, 


পু ০ 


সাথে সাথেই জিজ্ঞাসা করলেন, 6 2 ভে ০০3৩ ও 1255৪) 


25595 অর্থ “হে আয়শা! তোমার কি এ মর্মে আশঙ্কা রয়েছে যে, 


আল্লাহ এবং তার রাসুল (সা.) তোমার ওপর জুলুম করবেন?” তোমার 
প্রাপ্য হক নষ্ট করবেন? জেনে রেখ! আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) কারো হক 
নষ্ট করতে পারেন না। কোন মানুষের ওপর জুলুম করতে পারেন না। 
তোমার সাথে থাকা তোমার হক । কিন্ত হে আয়শা! জেনে রেখ, আজকের 
রাত অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ রাত। এ রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম 
আসমানে অবতরণ করেন । কোন বান্দার গুনাহ যদি গনাম গোত্রের 
ছাগলগুলির অগণিত পশমের সমতুল্যও হয় আল্লাহ তা'আলা তবুও তার 
যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেবেন । উল্লেখ্য আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের 
নাম গনাম । এই গোত্রের লোকেরা ছাগল পালনে অধিক পরিচিত । তাদের 
লাখ লাখ ছাগল রয়েছে। 

এ মুবারক রাতেও যাদের পাপ ক্ষমা করা হবে না: বিশুদ্ধ হাদীসপ্রস্থ 
সহীহ ইবনে হিববানে বর্ণিত আছে যে, এ রাতে লাখ লাখ মানুষের পাপ 
ক্ষমা করা হবে । কিন্তু দু'শ্রেণীর পাপিষ্ট লোকের গুনাহ এ রাতেও মাফ করা 
হবে না। ১. মুশরিক, যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ পাকের সমতুল্য বা 
সমশক্তিধর মনে করে । কোন পীর-মুরশিদকে ইবাদত ও সিজদার উপযুক্ত 
মনে করে । সে মুশরিকের পাপ আল্লাহ তা'আলা এমন রহমতের রাতেও 
মাফ করবেন না। ২. যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে । যারা নিজ 
রক্ত-সম্পকীয় আত্মীয়-স্বজন তথা মা-বাবা, ভাই-বোন, ফুফু-মামা-খালার 
সাথে সম্পর্ক রাখে না। সে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী; তার দু'আও 
লায়লাতুন নিসফ মিন শা*বানের পৃণ্যময় রাতেও কবুল হবে না। 

বর্তমান সমীজে শবে বরাত পালনের হিড়িক: আমাদের দেশের বিভিন্ন 
নগর-মহল্লায় দেখা যায় শবে বরাতে মসজিদসমূহ ডেকোরেশন দ্বারা 
আয়োজন করা হয়। অনেক স্থানে হালুয়া-রুটির জমজমাট আয়োজন ও 
আরও বহু কু-সংস্কার এ রাতে পরিলক্ষিত হয় । এসব কোন ইবাদত ও 
সাওয়াবের কাজ নয় ৷ এসব নিছক বিদআত ও কু-সংস্কার ৷ এ রাতে মূল 
করণীয় হল মসজিদে বা কোন নির্জন স্থানে বসে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে 
নামায ও যিকিরে মশগুল থাকা । আল্লাহর দরবারে নিজের পাপ-অনাচার 
মোচনের জন্যে ফুপিয়ে ফুপিয়ে ক্রন্দন করা | মিনতি-সহকারে দু'আ করা । 
একনিষ্ট চিত্তে তাওবা করা । 


* আল-কুরআন, সুরা আদ-দুখান; ৪৪:১-৬ 
২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ৬:১৯১ (১৪৫১) 
২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ৬:১৯১ (১৪৫২) 
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তরজমা: হযরত নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত নবী (স.) বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর 
নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারীর ও তা লঙ্ঘনকারীর উপমা হলো কয়েকজন লোক 
লটারির সাহায্যে একটি নৌযান ভাগ করে নিল | তাতে কেউ স্থান পায় উপর তলায় এবং 
কেউ স্থান পায় নীচের তলায় । তাদের মধ্যে যারা নৌকার নীচের তলায় ছিল, তারা যখন 
পানির পিপাসা অনুভব করত তখন যারা তাদের উপর ছিল তাদের নিকট যেত (এতে উপরের 
লোকদের কষ্ট হতো) এমতাবস্থায় নীচের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, যদি আমরা 
নিজেদের অংশ ছিদ্র করে (পানি) নিতাম আর উপরের লোকদের ও কোন কষ্ট না দিতাম 
তবে ভালো হত | নবী করীম (স.) বললেন, এখন যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদেরকে 
তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দেয়, তবে সকলেই ধবংস হয়ে যাবে । আর যদি তাদেরকে বাধা 
দেয় তবে তারা নিজেরাও বাচবে এবং অন্যরাও বেঁচে যাবে । [বুখারী শরীফ খ. ১, পৃ. ৩৩৯] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনে করীম ও রসূলের (স.) হাদীস 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের মৌলিক বিষয় হলো চারটি: যথাক্রমে ঈমান, 
সৎকর্ম, আমর বিল মা রুফ (সৎকাজের আদেশ) ও নাহি আনিল মুনকার (অন্যায় কাজ হতে 
বাধা প্রদান করা)। এ বিষয়সমূহে ক্রুটি-বিচ্যুতি ও গাফলতি দেখা দিলে মানব জীবন 
ক্ষতিগ্রস্থ বরং ব্যর্থ প্রমাণিত হয় । অন্যায় কাজ হতে বাধা দেওয়া তন্মধ্যে অন্যতম | যেমন- 
সূরায়ে ওয়াল আসরে আল্লাহ তাআলা আসরের সময়ের শপথ করে বলেন, “নিশ্চয় সকল 
মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ । কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সৎকাজের আদেশ ও 
অন্যায় হতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ নয় ।' 

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ইসলামের মৌলিক বিষয় 
শিরোনামে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স.) উপমা পেশ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের 
প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং উম্মতকে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন । ইসলামে ব্যক্তি 
জীবনসহ সমাজবন্ধ জীবন-যাপনের নিয়ম-নীতি ও পূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে । নাহি আনিল 
মুনকার তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ ইসলামের অন্যতম সমাজিক বিধান । 

মূলত মানুষের কল্যাণ সাধন, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় হতে বাধা প্রদানের জন্যেই 
উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার সৃষ্টি । সৃষ্টিকর্তা রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন, “তোমরা শেষ্ঠ জাতি, 
মানবকল্যাণের জন্যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ 
করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে ।৯ আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে ইরশাদ 


জুলাই*১০ 


করেন, “তোমাদের থেকে একদল যেন কল্যাণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, ভালো কাজের 
আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ তথা ইসলাম পরিপন্থী কার্যক্রম হতে বাধা প্রদান করে । 
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেন, কালেমায়ে তাওহীদ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তার পাঠককে সদা উপকার করতে থাকবে এবং তার থেকে আজাব ও 
বালা-মুসীবত হঠাতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কালেমায়ে তাওহীদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে 
উদাসীনতা ও বেপর ওয়া ভাব দেখানো যাবে । সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তার হক আদায়ে উদাসীনতা ও বেপরওয়ার অর্থ কী? রাসূল (স.) বলেন, 
প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হলে এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করা ৩ 
হযরত আবু হুরাইরা (রো.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, যখন আমার উম্মত 
দুনিয়াকে বড় মনে করতে আরন্ত করবে, তখন ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব তদের অন্তর হতে 
বের হয়ে যাবে । যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ পরিত্যাগ করবে, তখন 
ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে । আর যখন একে অপরকে গালিগালাজ করতে শুরু 
করবে, তখন আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি হতে পড়ে যাবে ।* হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ (রা.) 
হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলকে (সে.) বলতে শুনেছি, যদি কোন কওম বা 
জামাআতের কেউ কোন পাপে লিপ্ত হয় এবং সেই কওম বা জামাআত তাকে বাধাদানের 
শক্তি থাকা সত্তেও বাধা না দেয়, তখন মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হবে 1 
অপর এক হাদীসে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যয় কাজ দেখবে 
সে যেন তা প্রতিহত করে নিজ হাতে, যদি তা সক্ষম না হয় মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে, তাও 
যদি সক্ষম না হয় অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে । আর এটা হলো ঈমানের সবচেয়ে 
দুর্বলতার চিহ্ন ৬ 

অন্যায়ের প্রতিবাদ কত যে গুরুত্পূর্ণ তা শিরোনামে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় । 
অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে জাগতিক জীবনে কী পরিমাণ ক্ষতি ও কুফল দেখা দেয় রাসূল 
(স.) মূলত তাই বুঝাতে চেয়েছেন | জাহাজের নীচতলার লোকেরা উপর তলায় না উঠে নীচে 
ছিদ্র করলে ভেতরে পানি ঢুকে জাহাজ নিমজ্জিত হবে । ফলে জাহাজের সকলেই সাগরে ডুবে 
মারা যাবে । জাহাজের সফরটা ইজতেমায়ি সফর । নীচ তলার লোকদেরকে উপর তলার 
লোকেরা এ অন্যায় কাজ হতে বাধা না দিলে সবার ধ্বংস অনিবার্ধ ৷ অনুরূপভাবে যে সমাজে 
শরীয়তবিরোধী অন্যায় কাজ প্রকাশ্যে চলে এবং তা কেউ প্রতিহত না করলে সেই সমাজ 
নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বেশি অধঃপতনে নেমে যায় | উন্নতি-উন্নয়নের মোটেও 
আশা করা যায় না । সমাজের লোকেরা বিশেষত যুবসমাজ বেপরোয়া হয়ে যায় । ধীরে ধীরে 
মুরুবিবদের অবাধ্য হয়ে পড়ে । 
উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায় যাদের শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্বেও অন্যায় 
কাজে বাধা না দেয়, মৃত্যুর আগে আগে অবশ্যই খোদাপ্রদত্ত কোন আযাবের শিকার হবেই । 
বর্তমানে অন্যায়ের প্রতিবাদ না থাকার কারণে ন্যায় ও সৎকাজ ক্রমশ হাম পাচ্ছে। 

অপরাধ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও 
কর্তব্য অর্পিত হয় সরকারের উপর | যেহেতু সরকারই দেশের সর্ববৃহৎ শক্তি ও দায়িত্ববান। 
দেশের সর্বক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারের | এ ব্যাপারে সরকারের 
অবহেলা ও সংকীর্ণতা দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে । সুশাসন বিলুপ্ত হয়ে যায় । 
হত্যা, রাহজানী চিনাই ও অপহরণ অর্থাৎ অপরাধ জগতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় | যেমন- 
আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সমাজিক ও নৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে 
অন্যায়ের কুফল ও সার্বিক ক্ষতি কী তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বর্তমান পরিস্থিতি ও সমাজের 
হালচালের প্রতি থাকালে দেখা যায় আমর বিল মারূফ তথা সৎকাজের আদেশ মাঝে মধ্যে 
পরিলক্ষিত হলেও নাহি আনিল মুনকার তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ একেবারেই নেই বললে 
চলে । প্রত্যেকেই ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা কেউ 
অনুভব করছে না । অনেকেই একে ধর্মীয় কাজ ও ইসলামের আদেশ বলেও জ্ঞান করে না। 
চোখের সামনে চিনতাই, অপহরণ ও হত্যা ইত্যাদি অন্যায় কাজ বেপরোয়া সংঘটিত হচ্ছে, 
প্রতিরোধ করার শক্তি থাকা সত্বেও না দেখার ভান ধরে এড়িয়ে চলছে । আর যাদের হাতে 
দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ও অন্যায় কাজ নির্মূলের পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের দৃষ্টিতে 
প্রতিপক্ষের অন্যায় কাজগুলোই আসল অন্যায় বরং বিরোধীদের ন্যায়সঙ্গত ভাল কাজও 
তাদের মতে অন্যায় কাজের পর্যায়ভূক্ত । ফলে তাদের দমন ও প্রতিরোধের সমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হলেও নিজ দল-মত ও পক্ষের লোকদের অন্যায় কাজ বরাবরই এড়িয়ে চলছে । যার 
ফলে প্রকৃত পক্ষে অন্যায় নির্বাসিত হচ্ছে না । সাময়িকভাবে প্রতিপক্ষ দমন ও প্রতিরোধ 
হলেও মূলত অন্যায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের সর্বত্র অশান্তি, অরাজকতা ও 
হতাশা বিরাজ করছে । জান-মালের নিরাপত্তী বরাবরই বিঘ্নিত হচ্ছে ৷ আসমানি বালা-মুসিবত 
ঘন-ঘন দেখা যাচ্ছে । গণহারে মানুষ নিহত হচ্ছে । 

অতএব আসুন! দল-মত নির্বিশেষে অন্যায় প্রতিরোধক দীনি কর্তব্য মনে করে শক্তি ও সামর্থ 
অনুযায়ী প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্যে এগিয়ে আসি । জাগতিক আযাব ও পরকালীন শাস্তির 
কথা স্মরণ করে অন্যায় প্রতিরোধে এঁক্যবদ্ধ হই । এ ব্যাপারে রাসূলের (স.) আদর্শকে 
প্রেরণার মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করি । তখনই হারিয়ে যাওয়া শান্তি নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও স্বস্তি 
ফিরে আসবে । শান্তির সোনালি সমাজ গড়ে উঠবে | আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চউথাম 


+ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান; ৩:১১০ 
২ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান; ৩:১০৪ 
৩ ইসফাহানী, তারগীব 
৪ তিরমিযী, আস-সুনান 
« খতীবে তররিষী, মিশকা 
৬ খতীবে তররিযী, মিশকা 


মাসাবিহ, পৃ. ৪৩৭ 
মাসাবিহ, পৃ. ৪৩৭ 


দ্র 


শীর্য।বি।ষ।য় 
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি । এ দেশের অহংকার | অবচেতন 
কাজী ইসলাম: জাতির চেতনার উৎস । নবজাগরণের অগ্রদূত । চির তারুণ্যের প্রতীক । সমাজের দরিদ্র, 
নজরুল * অবহেলিত, উৎপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সোচ্চার কণ্ঠস্বর । তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় 
মহাসংগ্রামী অগ্নিপুরুষ । কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের অফুরন্ত প্রেরণার আধার । দুর্বল ও 
আমাদের ভা [তীয় কবি শোষিতের বন্ধু। তিনি বীর সেনানায়ক, মানবতা ও প্রেমের কবি, নতুন ধারা প্রবর্তনকারী 
সাহিত্যিক । তিনি একাধারে নাট্যকার, চলচিত্রকার, অভিনেতা, অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, যুগত্রষ্টা 
সুরকার, দক্ষ কণ্ঠশিল্পী, সমাজ সংস্কারক, নন্দিত সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক । ধর্ম, বর্ণ 
মো. জিলুর রহমান নির্বিশেষে দারিদ্র্য প্রগীড়িত জনগণের পরমবন্ধু ও মুক্তির দিশারী । বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কালজয়ী দেশপ্রেমিক এ প্রবাদ পুরুষের মহান স্মৃতির প্রতি আমার নিজের এবং বাংলাদেশের 
জনগণের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই । 
আপনারা জানেন, চরম দারিদ্য ও প্রতিকূলতার মধ্যে নজরুল বড় হয়েছেন । মাত্র দুই দশক তিনি 
সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেয়েছেন । আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার কবিতা ও গান প্রেরণা 
যুগিয়েছে । তার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ 
উদ্যোগে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে 
আসেন ৷ আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল জাতির জনকের নির্দেশে আমি তাকে ভারত থেকে 
ংলাদেশে আনতে গিয়েছিলাম | সে স্মৃতি বড়ই আনন্দের । 
সৈনিক কবি নজরুলের লেখনী অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার তরবারি হয়ে দীড়ায় । 
তার কণ্ঠকে বার বার স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে । কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে । কিন্তু কোন 
অত্যাচার ও নিপীড়ন তাকে ক্ষান্ত করতে পারেনি | তার কবিতা, গান ও সাহিত্য দরিদ্র, নিপীড়িত 
ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশে রচিত | নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আপনারা সবাই 
জানেন | তিনি লিখেছেন: 
“আমি সেই দিন হব শান্ত, 
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না, 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না- 
বিদ্রোহী রণ-ক্রান্ত 
আমি সেই দিন হব শান্ত ।' 
এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ৷ বিশ্ব সাহিত্যে এই কবিতাটির সমকক্ষ 
কোন কবিতা আছে কিনা আমার জানা নেই । 
নজরুল বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার | তার সাহিত্য, কবিতা ও গান আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে । তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম তার স্বদেশের জন্য পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন । ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ “বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধে তিনি 
সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন: 
“বাঙলা বাঙালির হোক । বাঙলার জয় হোক । বাঙালির জয় হোক" । 
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 
“নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির এতিহাসিক স্বাধীন সত্তার রূপকার” । 
নজরুল বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় নিয়ে গেছেন । প্রাচীন ও মধ্যযুগে অর্থাৎ 
বৌদ্ধ ও মুসলমান শাসনামলে বাংলা সাহিত্য ছিল জনসংলগ্ন এবং বাংলা ভাষাভাষি সব অঞ্চলের 
মানুষের নিজস্ব সাহিত্য ৷ ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হলেও তা 
মূলত: শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত পাঠকের সাহিত্যরূপে সীমাবদ্ধ ছিল । নজরুলের সৃজনশীল 
সাহিত্যকর্ম প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের এই জনবিচ্ছিনতার অবসান ঘটে । নজরুলের 
“বিদ্রোহী” কবিতা, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু” বা 'কারার এ লৌহ কপাট" গান যেভাবে বাংলার ধর্ম, 
সম্প্রদায়, শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সর্বস্তরের নর-নারী কর্তৃক সমাদূত হয় অপর কোন একক 
কবিতা বা গান এ ধরনের সমাদর বা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি | সুতরাং নজরুল 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে জনবিচ্ছিননতা থেকে মুক্ত করেন এবং সব শ্রেণীর বাঙালীর কাছে তা 
গ্রহণযোগ্য করে তোলেন । 
নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল উপসর্গ যেমন 
সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, গৌড়ামী, কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা, 
পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক একটি গর্জে উঠা 
সদা উচানো হাতিয়ার ৷ 
একইসাথে তার কাব্যসাহিত্য প্রেম, ভালবাসা, ম্নেহ মায়া মমতা, মানবতা ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ 
পরিচর্যায় নিবেদিত । চলতি শতাব্দীতে আমরা যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণহীন 
রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি তা নজরুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ । তার সৃজনশীল প্রতিভা বাঙালি চেতনাকে সামগ্রিকভাবে ধারণ ও প্রকাশ করতে 
রি সক্ষম হয়েছিল, আর সেজন্যই তিনি বাঙালির জাতীয় কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি। 
বঙ্গভবন (েষ্্রপতি ভবন) নজরুলের বিশ্বজনীনতা তীর সৃষ্টির মধ্যেই ফুটে উঠেছে । তিনি লিখেছেন: 
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“জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত 
জগতের লাঞ্কিত ভাগ্যহত!? 


আদালতের কাঠগড়ায় দীড়াতে হয়, জেল হয়, 
জেল হওয়ার প্রতিবাদে অনশন করতে হয় । কিন্তু 


নজরুলের প্রতিভা, দেশপ্রেম, দরিদ্ধ জনগণের 
প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সার্বজনীনতা সম্পর্কে 


নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন ভাগ্যহতদের কোন 
দেশ-কাল-পাত্র নেই । সব দেশেই তাদের সাক্ষাৎ 
মেলে । সর্বত্রই তারা লাঞ্কিত, বঞ্চিত । এছাড়া 
ওপনিবেশিক শাসন, অন্ধ মৌলবাদ, পশ্চাৎপদতা 
ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে তিনি সদা তৎপর 


পরাধীন দেশে বাস করে তার মন-মানসিকতা বা 
সৃষ্টিকর্মে পরাধীনতার কোন ছোয়া লাগেনি । 
সৃষ্টির ভুবনে তিনি ছিলেন স্বাধীন । তার কাছ 
থেকে পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীন চিন্তা-চেতনার 
প্রেরণা পেয়েছে । সুতরাং এদেশের দরিদ্র মানুষের 


আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধারণা দিতে হবে । তার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারি । তাই 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অন্যায়, অত্যাচার, 
ভেদাভেদ, হানাহানি, কুসংস্কার ইত্যাদি দূরীকরণে 


ছিলেন । নজরুল মানুষকে বড় করে দেখেছেন । 


জীবনমান উন্নয়ন, শোষণ-বঞ্চনার অবসান, 


আমি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহবান 


মানুষের কল্যাণই ছিল তার রচনার উদ্দেশ্য । 
তিনি লিখেছেন, 

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান! 

নাই দেশ-কাল-পাব্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি, 

সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে সেই সে মানুষের 
জ্ঞাতি 1 

তিনি অবলীলায় তাওহীদ বা একেশ্বরবাদের 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন । কাব্যে আমপারা হামদ্‌ ও নাত 
রচনা করেছেন ৷ আবার শ্যামাসঙ্গীত ও 

গীত রচনা করেছেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সকল মানুষের 
কল্যাণ কামনা করেছেন । 

সাম্প্রদায়িতার উধ্র্বে ছিল তার অবস্থান । 
আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নজরুল 
একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সাথে হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় এতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার 
করতে সমর্থ হয়েছেন । কবির লেখনিতে নারীর 
শাশ্বত রূপ ধরা পড়েছে । প্রেম, সৌন্দর্য, মায়া- 
মমতা বুদ্ধিমত্তা সুশোভিত নারীর যে মহিমান্বিত 
রূপ তিনি চিত্রিত করেছেন তাও বিশ্ব সাহিত্যে 
বিরল । নারীর চিরন্তন কল্যাণময়ী মাতৃরূপের 
সাথে তুলনা করে বর্ণনা করেছেন দেশ 
মাতৃকাকে । নজরুলের ভাষায়- 


মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদকে জাগ্রত করার 


মাধ্যমে নজরুলের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারি । নী" ই । নজরুলের সৃষ্টি চিরদিন আমাদের প্রেরণা 


যোগাবে । 


'একি অপরূপ, রূপে মা তোমার, হেরিনু পল্লী 
জননী 
ফুলে 
লাবনি 
নারীকুল যখন উপেক্ষিত ও অত্যাচারিত তখন 
নারীর শক্তির উত্থানের আহবান করেছেন কবি। 
তার গানের জ্বালাময়ী বাণীতে বলেছেন: 

“জাগো নারী জাগো বহিশিখা; 

জাগো সাহা সীমান্তে রক্ত টীকা ।' 

নজরুলের বাক্য অভিধানে বিশ্বজগৎ মাঝে-মধ্যেই 
নব ব্যঞ্জনায় উত্তাসিত হয়। আজো যখন 
“ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচীর সমালোচনামূলক 
কোন কথা শুনি নজরুলের দু'টো পর্্‌ক্তি আমার 
মনে পড়ে যায় । 

“বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে 
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি ফেকাহ ও হাদিস 
চষে । 

সুতরাং, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে । আর 
এগিয়ে যাওয়াই ছিল নজরুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৷ 
নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনা করেছিলেন 
পরাধীন দেশে, যে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার জন্য তার লেখা গ্রন্থ একের পর এক 
বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে গ্রেফতার করা হয়, 


জুলাই*১০ 


ও ফসলে, কাদামাটি জলে, ঝলমল করে 


একদিন তৎকালীন আব্বাসীয় রাষ্ট্রপ্রধান বাগদাদের মাদরাসা নিযামিয়া পরিদর্শনে আসেন ছদ্মবেশে 
এবং গোপনে ছাত্রদের মানসিকতা যাচাই করেন, তারা কি উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করছে । তাই তিনি 
এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে পড়া-লেখা করছ? সে বলল, আমি এজন্য পড়াশুনা 
করছি যে, আমার পিতা একজন বিচারক । আমি আলিম হলে আমিও বিচারক হতে পারব | এরপর 
তিনি দ্বিতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল, আমার পিতা মুফতি । আমি মুফতি হওয়ার উদ্দেশ্যে 
পড়াশুনা করছি । মোটকথা যাকেই জিজ্ঞেস করলেন, সে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য বলল । বাদশাহ খুব 
রাগান্বিত হলেন যে, আফসুস! ইলমে দীন দুনিয়ার জন্য পড়া হচ্ছে এবং হাজার হাজার টাকা অপচয় 
হচ্ছে। 

প্রকোষ্টের এক কোনায় ইমাম গাযালী (রহ.) অত্যন্ত সাধারণ পোষাকে বসে কিতাব পড়ছিলেন । 
তিনি তখন নিযামিয়াহর ছাত্র । তার কোন পরিচিতি ছিল না, প্রসিদ্ধিও ছিল না । তাকে জিজ্ঞেস করা 
হল, তুমি কেন পড়ছ বাবা? তিনি উত্তরে বললেন, আমার এখন কথা বলার সময় নেই; অন্য সময় 
আসেন । রাষ্ট্রপ্রধান পরিচয় গোপন করে বললেন, আমি দূর থেকে মাদরাসাটি দেখতে এসেছি, 
তোমাদের সাথে একটু কথা বলেই ফিরে যাবো । আবার কখন আসি তো বলা যায় না। ইমাম 
গাযালী (রহ.) উত্তরে বলেন, “আমি কুরআন-হাদিস ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নে জানতে পেরেছি 
আমাদের একজন প্রকৃত মালিক আছেন, যিনি আসমান ও জমিনের অধিপতি । আর মালিকের 
আনুগত্য করা আবশ্যক । তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলতে হয়, অসস্তুষ্টি থেকে বাচতে হয় । আমি এজন্য 
পড়ছি যে, আমি তার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বিষয় সম্পর্কে অবগত হব |” বাদশাহ শুনে খুশি হলেন এবং 
পরিচয় দিলেন যে, তিনি বাদশাহ । তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে, এ মাদরাসা 
বন্ধ করে দেব কিন্তু তোমার জন্যই তা বহাল রাখা গেল | ইলম অর্জন এ উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই । যার 
ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাই ও দুনিয়ার মুহাববত তার ইলম কোন উপকারে আসবে না । 


__দীওয়াতে আবদিয়াত, পৃ. ২০ 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


ংলাদেশে নজরুল চর্চাকে প্রধানত দু'টি ভাগে 
বিভক্ত করা যায় । প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক | 


না। নজরুলের জন্মদিনে বাংলাদেশের সবগুলো 
টেলিভিশন চ্যানেলে নজরুল সম্পর্কিত সবক'টি 


নজরুলের জীবনী, সাহিত্য ও সঙ্গীত গবেষণার 


অনুষ্ঠান দেখলেও নজরুল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ 


জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিনন পাবলিক 
বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী এবং নজরুল 


ধারণা লাভ করা যায় না। সেখানে প্রাধান্য 
সঙ্গীতের | কিংবা নজরুলের কোন গল্পের মামুলি 


ইনস্টিটিউট রয়েছে । বাংলা একাডেমী এ পর্যন্ত 
তিনবার নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছে । 
তৃতীয় বার একাদশ খন্ডে নজরুল রচনাবলী 
প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে নজরুলের 
রচনাসস্ভার অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে । 
নজরুল ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হলো নজরুল গীতির আদি গ্রামোফোন 
রেকর্ডভিত্তিক স্বরলীপি ও সিডি প্রকাশ করা ৷ যার 
ফলে নজরুল গীতি বিকৃতিও ধ্বংসের হাত থেকে 
বেঁচে গেছে। এছাড়া চারটি পাবলিক 
চারজন নজরুল অধ্যাপক এবং চারটি নজরুল 
গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই 
প্রতিষ্ঠানগুলো খুব একটা সক্রিয় নয় । এছাড়া 


নাট্যরূপের গতানুগতিক প্রযোজনা । সুতরাং 
এক্ষেত্রেও নজরুলের সৃষ্টির প্রতি তেমন গুরুত্ব 
দেয়া হচ্ছে এমন কথা বলা যাবে না। প্রচার 
মাধ্যমগুলোতে গতানুগতিকভাবে নজরুলকে তুলে 
ধরা হয়। যার মধ্যদিয়ে নজরুল সম্পর্কে কোন 
পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। 

একুশ শতকে বাংলাদেশে নজরুল চর্চার যে বাস্তব 
চিত্র তুলে ধরা হলো তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় । 
আমরা যখন বাংলাদেশে নজরুলের কবরের 
ব্যবস্থা করেছি তখন থেকেই নজরুলের জীবনী, 
সাহিত্য ও গীতিকে রক্ষা করা, মূল্যায়ন করা এবং 
তুলে ধরা আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্ব । কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ 


চি১০১১১৬০০৬১ টি 1” 
__নজরুল 


নজরুলের নামে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 


স্থাপিত হয়েছে ত্রিশালে । কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাহিত্য বিভাগে তেমন কোন নজরুল বিশেষজ্ঞ 
পারঙ্গম | বেসরকারি পর্যায়ে নজরুলের নামাংকিত 
যেসব প্রতিষ্ঠান দেখা যায় সেগুলো গানের স্কুল 
ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে 
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নজরুল সাহিত্য পঠন-পাঠন 
ও প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য নয় । এর পরে আসছে 
গণমাধ্যমের কথা । 
ংলাদেশের সরকারি প্রচার মাধ্যম বিটিভি ও 
ংলাদেশ বেতারে আগের মতোই নজরুল গীতি 
প্রচারিত হয়ে থাকে । যার কোন উন্নতি ও 
অপরদিকে বেসরকারি টেলিভিশনসমূহে 
বা অনিয়মিতভাবে নজরুল গীতির যেসব সিডি 
প্রচার করা হয় তাকে মুষ্টিমেয় শিল্পীর গানের 
পুনরাবৃত্তি বলা চলে 
নজরুলের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে যেসব বিশেষ 
অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেগুলো খুব সুপরিকল্পিত বা 
যত্র সহকারে প্রযোজিত এমন কথা বলা যাবে 


জুলাই*১০ 


রঃ 


হয়েছি বললে অত্যুক্তি করা হবে না । নজরুলকে 
নজরুলের সৃষ্টি কর্ম সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং 
সম্প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দায়িত্ব 
পালনে সক্ষম হইনি । নজরুলের মতো কালজয়ী 
প্রতিভার অমর সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন 
ংলাদেশের উপর নির্ভরশীল । পশ্চিমবঙ্গে 
নজরুল চর্চা এখন স্থবির । কলকাতার কোন প্রচার 
মাধ্যম থেকে নিয়মিত নজরুল গীতি প্রচার করা 
হয়না । 

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নজরুল 
সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশ খুবই কম | নজরুলের 
কর্মজীবন কেটেছে কলকাতায় । অথচ এই 
মহানগর কলকাতায় কোন নজরুল চর্চার কেন্দ্র 
গড়ে উঠেনি । নজরুলের জনুস্থান চুরুলিয়ায় 
নজরুল ও প্রমিলার নামে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান 
গড়ে উঠেছে । কিন্তু নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও 
সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে এসব প্রতিষ্ঠানে তেমন কোন 
কাজ হয়নি । মোটামোটিভাবে বলতে গেলে 


বলতে হয় যে, চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমীর 
কাজ গবেষণামূলক নয়। এবং যার মধ্যে 
পেশাদারীত্ের নৈপূণ্য নেই । গতানুগতিকভাবে 
জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের মধ্যেই চুরুলিয়া 
নজরুল একাডেমীর কাজ সীমাবদ্ধ | পশ্চিমবঙ্গে 
চুরুলিয়ার বাইরে কোথাও নজরুলকে নিয়ে কোন 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে 
নজরুল যে কতটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিত তা 
সহজেই অনুমেয় । নজরুলের দুর্ভাগ্য তাই যে, 
তার জীবদ্দশায়, সফিততহারা অবস্থায়, এবং 
মৃত্যুর পরে কখনো তার সৃষ্টির যথাযথ মুল্যায়ন 
হয়নি । এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে । 

ংলাদেশে নজরুল চর্চার অবস্থা ততটা নাজুক না 
হলেও খুব একটা আশাব্যঞ্রক নয় । নজরুল 
সাহিত্য বা সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা করে যে সব 
তরুণ গবেষক এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রী লাভ 
করেছেন বাংলাদেশে তাদের কোন মূল্যায়ন 


হয়নি । সুতরাং নতুন নজরুল গবেষক এখন আর 
তেমন চোখে পড়ে না। মোট কথা একুশ শতকের 
প্রথম দশকে স্বাধীন বাংলাদেশে কিংবা পশ্চিমবঙ্গে 
কোনখানে নজরুল চর্চা ও গবেষণা ব্যাপক 
আকারে হচ্ছে না । তাহলে কি বিশ শতকের কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম একুশ শতকে এসে 
অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবেন? পৃথিবী থেকে কি অন্যায়, 
অবিচার, জুলুম এবং মানবতা বিরোধি কর্মকাণ্ডের 
অবসান ঘটেছে? যদি না ঘটে থাকে তাহলে 
নজরুলের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়নি ৷ একুশ 
শতকের পৃথিবীকে যদি মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে 
তুলতে হয় তাহলে নজরুল ছাড়া আমাদের 
গত্যন্তর নেই । সেজন্যে একুশ শতকে নজরুল 
চর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুনভাবে । 


জাতীয় কবির প্রতি বিজাতীয় আচরণ 

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী 
কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন 
বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় 
বাংলাদেশে তার অবস্থানের ব্যবস্থা করেন । 


[| আত্তার্তহীদ 


ধানমপ্তিতে তার জন্য একটি বাড়ি প্রদান করা হয় 
যে বাড়িতে প্রতিদিন সকালে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার 
সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হতো এবং 
সন্ধ্যায় তা করা হতো অবনমিত। কবিকে 
সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি এবং 
মাসিক সম্মানী দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি 
মাসে উপসচিব পর্যায়ের একজন সরকারি 


কর্মকর্তা কবির সম্মানী ভাতার চেকটি কবির : 


বাড়িতে পৌছে দিতেন | কবির নিয়মিত স্বাস্থ্য 


পরীক্ষার জন্য ডা. নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে 
একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল | এই 
কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধু 
নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদায় বাংলাদেশে 
অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নজরুলকে নিয়েই 
স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল জনাবার্ষিকী 
উদ্যাপিত হয়েছিল । 

১৯৭৫ সালে কৰি অসুস্থ হয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর 
নির্দেশে কবিকে পিজি হাসপাতালের একটি 
কেবিনে স্থানান্তর করা হয় এবং পিজি 
হাসপাতালের তদানিন্তন সুপারিনটেনডেন্ট ড. 
আশিকুর রহমান খানের সার্বক্ষণিক তত্বাবধানে 
এবং মেডিক্যাল বোর্ডের নির্দেশনায় তার 
চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয় । ১৯৭৫ সালের ১৫ 
আগস্ট পট পরিবর্তনের পর কবি পিজি 
হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন থাকেন এবং ১৯৭৬ 
সালের ২৯ আগস্ট পিজি হাসপাতালেই শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাকে রাষ্ত্রীয় মর্যাদায় 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে দাফন করা 
হয়। কবি বর্তমানে কাজী নজরুল ইসলাম 
এভেন্যুর পাশে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে 
চিরনিদ্রায় শায়িত । 

ঢাকায় নজরুলের দাফন নিয়ে কলকাতায় বিতর্ক 
উঠেছে- যেমনটা হয়েছিল কবিপত্রী প্রমিলার 
মৃত্যুর পর | কবিপত্রী প্রমিলা কমরেড মুজফ্ফর 
আহমদকে বলে গিয়েছিলেন তাকে যেন 
চুরুলিয়ায় কবির পাশে সমাহিত করা হয় । কারণ 
তার ধারণা ছিল, তার আগেই নজরুল শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন । কিন্তু কবির আগে তিনি 
এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন । প্রমিলা যেহেতু 
জনুসূত্রে ব্রাহ্ম ছিলেন, সে জন্য কলকাতার হিন্দু 
কবি-সাহিত্যিকরা তার মরদেহ দাহ করতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু কমরেড মুজফ্ফর আহমদের 
হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত প্রমিলার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী 
তাকে চুরুলিয়ায় দাফন করা হয়। এখন তিনি 
বিস্মৃতির অতলে | নজরুলকে যদি ঢাকায় দাফন 
না করে সেই সুদুর চুরুলিয়ায় দাফন করা হতো 
তা হলে হয়তো নজরুলেরও একই পরিণতি 
হতো । 

নজরুলের দাফন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় 
পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 


স্বাধীন বাংলার জাতীয় কবি রূপে- আর তার 
অমর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে । কিন্তু যেহেতু আমরা 
নজরুলকে বাংলাদেশে দাফন করেছি এবং 
জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছি সে জন্য তাকে 
জাগ্রত রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশের মানুষের । 
বিশেষত কবি শিল্পী ও সাহিত্য সমাজের । কিন্তু 
একুশ শতকে এসে সেই প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়তে 
দেখা যাচ্ছে । তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে 
শায়িত । তার নামে চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চারজন নজরুল অধ্যাপক রয়েছেন । কিন্তু এসব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিভাগে পঠন-পাঠনে 
নজরুল প্রাপ্য গুরুত্ব পাচ্ছেন না। তার নামে 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে- কিন্তু সেটি 
নামেই নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কাজে নয়- কারণ 
এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগেও কোন 
নজরল বিশেষজ্ঞের ঠাই হয়নি । প্রচারমাধ্যম 
গুলোতে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে নজরুল সঙ্গীতের 
অবিকৃত এবং সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা হয় না।যা 
হয় তা হলো বেসরকারি টিভিতে মুখচেনা 
কয়েকজন শিল্পীর কয়েকটি সিডির বারং্‌ 

প্রচার | রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সাপ্তাহিক নজরুল 
সঙ্গীতের আসরটিতে সঙ্গীত পরিবেশনা অযত্ব 


প্রসূত। প্রচারমাধ্যম গুলোতে প্রচারিত নজরুল বা 


সঙ্গীতের বাণী ও সুর সর্বদা অবিকৃত নয়। এ 
মতাবস্থায় নজরুলের মৃত্যুর চার দশক পূর্ণ না 
হতেই নজরুলের সৃষ্টিকর্মকে অবক্ষয়ের পথে 
ঠেলে দেয়া হচ্ছে। 

মনে হয়, স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুল যাতে 
জাতীয় কবির যথাযোগ্য মর্ধাদা লাভ করতে না 
পারে সেই জন্য এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। 
এঁ শক্তির চক্রান্তে নজরুলের সৃষ্টিকর্মের পঠন- 
পাঠন বা সঙ্গীত সাধনা, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে 
ঠিকমতো হচ্ছে না এবং প্রচারমাধ্যম নজরুলের 
মহান সৃষ্টি খেয়ালখুশি ও অযত্রপ্রসৃতভাবে 
প্রচারিত হচ্ছে । যার ফলাফল এই যে যেমন 
জীবদ্দশায় তেমন অসুস্থাবস্থায় আর একইভাবে 


'জাগ্রত' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন । 
তাতে তিনি লিখেছিলেন_ “কোথায় তিনি ঘুমুন 
সেটা নিতান্তই গৌন, কোথায় তিনি জাগেন 
সেটাই আমার কাছে মুখ্য ' নজরুল জাগ্রত 


জুলাই'১০ 


মৃত্যুর পরেও নজরুলের সৃষ্টি ষড়যন্ত্রকারীদের 
চক্রান্তে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না । 
এই ঘড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের সময় 
এসেছে। 


জাতীয় কবি এবং জাতীয় সাং তি 


আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 
কোথায় ঘুমান সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা 
হল, কোথায় তিনি জেগে আছেন : তিনি জাগ্রত 
তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে | ধানমগ্ডির ২৮নং গলিতে 
ভবনে, যা বর্তমানে (অবক্ষয়ের পথে) আর্কাইভ 
বা জাদুঘর থাকতে পারে | 

বিগত ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা একাডেমীতে 
একুশের গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, 
সোহরাওয়াদী উদ্যানে নির্মীয়মান স্বাধীনতার স্ত 
স্তকে ঘিরে রমনার শাহবাগ অঞ্চলে একটি 
'জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয়' গড়ে তোলা হবে । 
প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী নিমোক্ত 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে ওই সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে 
উঠবে বলে মনে হয়। ১। জাতীয় জাদুঘর ২। 
পাবলিক লাইব্রেরি ৩। চারুকলা অনুষদ ৪ | কৰি 
নজরুল, শিল্পী জয়নুল ও কামরুল হাসান এবং 
শহীদ বুদ্ধিজীবী সমাধিসৌধ ৫ । বিশ্ববিদ্যালয় 
লাইব্রেরি ও নাট্য মঞ্চ ৬ । ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ৭। 
লা একাডেমী ৮। শহীদ মিনার ৯। শিশু 
একাডেমি ১০। শিল্পকলা একাডেমি ১১। 
আন্তজাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট । 

বস্তৃত ওইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে রমনা অঞ্চলে একটি 
সাংস্কৃতিক বলয় অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছে । 
এখন অপেক্ষা শুধু সরকারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত 
ও ঘোষণা । প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াস প্রশংসনীয় । 
শাহবাগ অঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় 
সাংস্কৃতিক বলয় ঘোষণার আগে একটি বিষয় 
ভেবে দেখার জন্য সংশিষ্ট সবাইকে বিনীত 
অনুরোধ জানাই । প্রকাশ্য, এ বিষয়টি বাস্ত 
বায়নের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন 
করা হয়েছে এবং সে কমিটির একটি বৈঠকও হয়ে 
গেছে। জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয় বাস্তবায়নের 
কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তার বাইরে কোনও 
বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিকর্মী রয়েছেন কিনা আমাদের 
জানা নেই । যদি না থেকে থাকে তাহলে এই 
আমলা সর্বস্ব কমিটি প্রধানমন্ত্রীর “জাতীয় 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


সাংস্কৃতিক বলয়'-এর স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়ন 


এখনও মেরামত চলছে । কবে তা ব্যবহারযোগ্য 


করতে পারবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন । এই সাংস্কৃতিক 


হবে তা একমাত্র পিডরিওডি জানে । 


বলয়ে “ইউনেক্ষো ঘোষিত ওয়ার্লড হেরিটেজ*-এর 


আমাদের প্রস্তাব হল, কাকরাইলে “আন্তর্জীতিক 


অন্যতম মরমীসাধক কবি লালনশাহ, বাংলা 
সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন 
দত্ত, বিশ্ব কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের কোনও স্থান হবে কিনা 
আমাদের জানা নেই । 

আমাদের ওই প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বলা হবে, 
ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়ার শিলাইদহে লালনের কবরকে 


মাতৃভাষা" ইন্সটিটিউটের পাশে যে সরকারি 
জায়গাটুকু খালি পড়ে আছে সেখানে নজরুল 


এবং নজরুলের মৃত্যুর পর বুদ্ধিজীবীদের দাবি 
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছিল । কবির 
কবরস্থানে একটি সমাধিসৌধের উদ্বোধন করেন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ সেপ্টেম্বর 


ইন্সটিটিউটের নতুন ভবন প্রতিষ্ঠা করা হোক, 
যেখানে থাকবে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, স্টুডিও, 
সেমিনার ভবন এবং বিশাল মিলনায়তন, যেখানে 
প্রতি সপ্তাহে নজরুলের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কোনও না 
কোনও আলোচনা সভা, আবৃত্তি এবং সঙ্গীত 


ঘিরে একটি সমাধিসৌধ এবং কমপ্রেক্স গড়ে 
তোলা হয়েছে । হয়তো আরও বলা হবে, 


সম্মেলন চলতে থাকবে- যাতে আমাদের তরুণ 


যশোরের সাগরদীড়িতে মাইকেলের পৈতৃক ভবন 
সংস্কার করে একটি কমপ্রেক্স গড়ে উঠেছে। 


তারিখে কবির মৃত্যু দিবসে | তিনি সমাধিসৌধের 
ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন দশ বছর আগে ১৯৯৯ 
সালের ২৫ মে নজরুল জন্মশতবার্ষিকীর সময় । 
সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় 
হয়েছিল বাংলাদেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নজরুলের জন্মস্থান 


পরিচিত এবং নজরুলের অসাম্প্রদায়িক 
মানবতাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এক আধুনিক 


রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী বলা হবে তাও অনুমান 


ংলাদেশ এবং আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে 


করা যায়, সেটা হল রবীন্দ্র স্মৃতি-বিজড়িত 
শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে "শান্তি নিকেতনের 
আদলে" একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে । 
বলা বাহুল্য, রবীন্দনাথের শান্তি নিকেতন বর্তমানে 
আর সেই আদর্শ শিক্ষা নিকেতন নেই । এখন তা 
কেন্দীয় সরকারের অধীনে আর দশটা সরকারি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই পরিচালিত হচ্ছে । এই 
শান্তি নিকেতনে অবস্থিত বিশ্ব ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের “নোবেল পুরস্কারটি 
পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি | অদ্যাবধি তা উদ্ধারও 
করা যায়নি । সম্প্রতি তদন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের 
ব্যর্থতা স্বীকার করে তদন্তকার্য সমাপ্ত ঘোষণা 
করেছে । ভেবে দেখতে হবে, একুশ শতকের 
শান্তি নিকেতনের আদলে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন করা কতটা যুক্তিস্গতঃ আমাদের মতে, 
একুশ শতকের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের নামে 
একটি অত্যাধুনিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করা যেতে পারে । অন্যথা তা হবে ত্রিশালে 
স্থাপিত নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো । 
এবারে মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক । জাতীয় 
ংস্কৃতিক বলয়ে কি জাতীয় কবির কোনও স্থান 
হবে না? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বলা হবে, এই 
বলয়ে জাতীয় কবির সমাধিসৌধ তো রয়েছেই, 
আর কি প্রয়োজন । তাছাড়া নজরুলের নামে তো 
ধানমন্ডিতে নজরুল ইন্সটিটিউট রয়েছেই । এর 
উত্তরে আমরা বলব, আমাদের জাতীয় কবি কাজী 
নজরুল ইসলাম কোথায় ঘুমান সেটা বড় কথা 
নয়, আসল কথা হল, কোথায় তিনি জেগে 
আছেন: তিনি জাগ্রত তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে । 
ধানমন্ডির ২৮নং গলিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
কবির স্মৃতি-বিজড়িত ভবনে, যা বর্তমানে 
(অবক্ষয়ের পথে) আর্কাইভ বা জাদুঘর থাকতে 
পারে কিংবা পার্শ্ববর্তী ভবনে পাঠাগার এবং 
গবেষণা কেন্দ্র চলতে পারে কিন্তু নজরুলের 
স্ষ্টিকর্ম নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন 
ওখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে যথাযথভাবে চলতে 
পারেনা। 
নজরুল ইন্সটিটিউটের গত পচিশ বছরের ইতিহাস 
তারই সাক্ষী । নজরুল ইন্সটিটিউট' 
অডিটোরিয়ামটি ভেঙে পড়েছে চার বছর আগে । 


জুলাই'১০ 


চুরুলিয়ায় গিয়ে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছিলেন । ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল 
বিহারি বাজপেয়ি পর্যস্ত চুরুলিয়ায় যেতে বাধ্য 


তুলতে পারে । জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয়ের কোনও 
এক কোণে দায়সারা গোছের একটি নজরুল মঞ্চ 


হয়েছিলেন । বর্তমানে আমাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা তার স্বপ্নের সাংস্কৃতিক বলয়ে জাতীয় 


স্থাপন করে জাতীয় কবির প্রতি আমাদের দায়িত্ 
শেষ করা যাবে না। 


কবিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন । 
জাতীয় কবি ছাড়া জাতীয় সাংস্কৃতিক বলয় হবে 


ংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু 
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় 
মর্ধাদায় বাংলাদেশে এনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন-_ 


অর্থহীন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


লেখক: নজরুল গবেষক ও প্রাবন্ধিক 


আসহাবে কাহাফের কুকুর 
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“হে আল্লাহর রাসূল! গুহার সাথীদের (আসহাবে কাহাফ) কুকুর যদি পছন্দনীয় হয়, 


তাহলে আপনার সাথীদের দলভুক্ত হয়ে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই । এটা কী 
করে হয় কুকুর যাবে জান্নাতে, আমি যাবো জাহান্নামে? সে ছিল আসহাবে কাহাফের 


কুকুর আর আমি আপনার সাহাবীদের কুকুর 1” 


_ মাওলানা আবদুর রহমান জামী রেহ.) 


অনুবাদ: সম্পাদক, আত-তাওহীদ 


স।ম।ক।লী।ন 


ইচ্ছা ছিল এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের কিছু 


লক্ষ্যে দেশকে উত্তরোত্তর উন্নয়নের পথে 


অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টিকারী উক্তি এবং কোন কোন 


এক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 


বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি নিয়ে লিখব । 
দেশে হুজুগে বাঙাল" বলে একটা কথা আছে। 
অনেকেই বলেন, বাঙালি একটি হুজুগপ্রিয় 
জনগোষ্ঠী । যখন যে বিষয় তার মাথায় ঢোকে, 
অন্য কোন বিষয়ই নাকি আর সেখানে প্রবেশ-পথ 
পায় না। কথাটা সকলের জন্য না হলেও কিছু 
লোকের জন্য যে সত্য তা তো চোখের সামনেই 
দেখা যাচ্ছে । জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যের কথা, 
একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর 
কমান্ডার, যিনি মুক্তিযুদ্ধে গুরুতৃপূর্ণ অবদানের 
জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত 
হন, তাঁকেও কেউ কেউ “পাকিস্তানের চর” বলে 
আখ্যায়িত করছেন । এর প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান 
সরকারের আইন প্রতিমন্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
একাত্তরে নাকি তিনি তার রাজাকার ভাইয়ের 
সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন । 

দেশে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের যুদ্ধাপরাধ তথা 
মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিচারের যে দাবি 
উঠেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ পরস্পর 
পরস্পরের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তোলার 
পরিণতিতে পরিস্থিতি গুরুতর পর্যায়ে গিয়ে 
উপনীত | অথচ দেশে যুদ্ধাপরাধের সাথে খোদ 
সম্পৃক্তজনরা ছাড়া কেউই যুদ্ধাপরাধের বিচারের 
বিরোধিতা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । 
কিন্ত কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। 
বাড়াবাড়ির ফল কখনও শুভ হয় না । বাড়াবাড়ি 
ফলে পৃথিবীতে কত জাতি যে ধ্বংস হয়ে গেছে, 
ইতিহাস তার সাক্ষী ৷ অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে 
আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো পুরাতন 
অতীতকে পশ্চাতে ফেলে সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের 


জুলাই*১০ 


ভেবেছিলাম আজ এ ব্যাপারটা নিয়ে লিখব । কিন্তু 
ইতোমধ্যে একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে সরকার চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সে বিষয়ে কিছুটা 
অলোকপাত করতে হচ্ছে । বিষয়টি দীর্ঘপ্রতীক্ষিত 
জাতীয় শিক্ষানীতি । আমরা এ বিষয়ে অতীতেও 
আলোচনা করেছি । একটি স্বাধীন দেশের জন্য 
জাতীয় শিক্ষানীতির গুরুত্ব কতখানি, তা নতুন 
করে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না বলেই আমরা 
মনে করি । পরাধীনতার যুগে শিক্ষা চলে বিদেশী 
শাসকদের মর্জি ও প্রয়োজন-মাফিক । আমরা দু- 
দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করলেও আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থার ওপর এখনও পরাধীন আমলের 
শিক্ষানীতির প্রভাব বিদ্যমান । অথচ একটা দেশে 
স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক 
গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা অপরিহার্য । 
এই প্রেক্ষাপটেই জাতীয় শিক্ষানীতি, বিশেষ করে 
তার আদর্শ আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্ববহ । 

যে কোন কারণেই হোক, এক শ্রেণীর বিজাতীয় 
ভাবাদর্শে বিশ্বাসী আীতেলের পক্ষ থেকে দাবি 
জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি। 
বাংলাদেশের মত ধর্মপ্রাণ মানুষদের দেশে এ 
দাবি ছিল আত্মহননের শামিল । স্বাভাবিকভাবেই 
আমরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলাম | কারণ 
ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে প্রধান জীবনাদর্শ, কোন 
খণ্তিত জীবনাদর্শ নয়। এ ব্যাপারে অনেকে 
শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন । শিক্ষামন্ত্রী এবং 
শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত অন্যরাও শেষ 
পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন 
দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। চূড়ান্তভাবে 


অনুমোদিত জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি 
ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক চেতনা 
করা হয়েছে। যদিও অনেকে ধর্ম বলতেই 
সঙ্গে সাম্প্রদায়িতার কোন সম্পর্ক নেই, 
থাকতে পারে না। মধ্যযুগে ইউরোপে এক 
শ্রেণীর খিস্টান পাদ্রিবন্ধের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির 
প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব 
ঘটে । পরবর্তীকালে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে 
পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন সমস্ত দেশে । 
ংলাদেশের জনগণের শতকরা প্রায় ৯০ জন 
ইসলামের অনুসারী । বাংলাদেশে পালাক্রমে 
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খিিস্টান প্রভৃতি সকল 
ধর্মের শীসকরাই দেশ-শাসন করেছেন । কিন্তু 
তারপরও এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন 
মানুষের প্রাণের ধর্ম ইসলাম । বাংলাদেশের মানুষ 
গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ অথচ তারা কোন ক্রমেই 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপনন নয় । বাংলাদেশসহ 
উপমহাদেশ প্রায় ছয়শ* বছর মুসলিম শাসনাধীন 
ছিল । এই দীর্ঘ ছয়শ' বছর উপমহাদেশে কোন 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অশান্তি বা সহিংসতা হয়নি 
মুসলমান শাসকদের দরবারে অবলীলাক্রমে বহু 
হিন্দু অমাত্য ছিল । উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক 
বিষবাম্প প্রথম আমদানি করে বিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ । মধ্যযুগীয় ইউরোপের 
মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতার ক্রুসেড চেতনার 
ধারাবাহিকতায় পলাশী ষড়যন্ত্রের বহু পূর্বে বিটিশ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মারাঠাদের সাথে গোপন 
যোগাযোগ স্থাপন করে উপমহাদেশ থেকে 
মুসলিম শাসন উৎখাতের প্ররোচনা দেয় । পলাশী 
ষড়যন্ত্রেও একইভাবে নবাব দরবারের জগৎ শেঠ, 
রাজবল্লভ প্রমুখ হিন্দু অমাত্যের সঙ্গে পুবাহে 
গোপন যোগাযোগ স্থাপন করে নবাবকে 
উৎখাতের কাজে অগ্রসর হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি । 
১৭৫৭ সালে পলাশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের 
স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার পর প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, 
শিক্ষা-সংস্কৃতি, জমিদারি জায়গিরদারি, ব্যবসা- 
বাণিজ্য সকল ক্ষেত্র থেকে পবিকল্পসিতভাবে 
মুসলমানদের উৎখাত করে সেখানে হিন্দুদের 
বসানো হয় । এ কাজ কত সুনিপৃণভাবে চালানো 
হয় তার প্রমাণ মেলে ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টারের 
লেখা থেকে, যেখানে তিনি বলেন, “যাদের মধ্যে 
এককালে দরিদ্র খুঁজে পাওয়া যেত না তাদের 
পক্ষে সচ্ছল থাকা অসম্ভব করে তোলা হয়।' 
১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত শাসনের এই প্রথম 
একশ' বছর শুধু মুসলমানরা বিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংখামে অংশ নেয় । এ 
সব সংগ্রামসহ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্রব ব্যর্থ 
হওয়ায়, তদানীন্তন মুসলিম নেতারা সাময়িকভাবে 
ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহাযোগিতার নীতি গ্রহণ 
করেন প্রতিবেশী সমাজের মত আধুনিক শিক্ষায় 
উন্নত হওয়ার প্রয়োজনে । এই সহযোগিতা-যুগের 
এক পায়ে ১৯০৫ সালে বিশাল বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকা রাজধানীসহ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামের একটি নতুন প্রদেশ 


বীজ ঢুকিয়ে দেয়। আরও পরবতীকালের 


সৃষ্টি করা হলে দীর্ঘ অবহেলিত মুসলিম-অধ্যুষিত 


গুজরাটের মুসলিম গণ-নিধনের কথা তো এখনও 


পূর্ববঙ্গের কিছুটা উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
কিন্তু এতদিনের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এতে ক্ষিপ্ত 


মানুষের স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে । 
যে ধর্ম সভ্যতার ইতিহাসে সব চাইতে বেশি 


বিপরীতে ইসলামের অনুসারীদের প্রত্যেকের নিজ 
নিজ সকল কর্মের জন্য পরকালে অ্রষ্টার কাছে 
জবাবদিহিতা করতে হবে । এ ব্যাপারে ইসলামের 
প্রথম যুগের খলিফা হজরত উমর ফারুকের (রা.) 


হয়ে ওঠে । তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
করে দিলে ব্রিটিশ শাসকরা ৬ বছরের মাথায় 
১৯১১ সালে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে 
দেয় । 
এরপর ১৯৪০ সালে যে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, তাতে উপমহাদেশের দীর্ঘদিনের বাস্তবতা 
প্রতিফলিত হওয়ায় বহু আলাপ-আলোচনা, দেন- 
দরবারের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে উক্ত প্রস্তাবের 
বাস্তবায়ন হিসাবে প্রথমে আর্ধশক ভারত ও 
পাকিস্তান এবং পরে ১৯৭১ সালে মহান 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম 
হয় । আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধমীয় ও 
নৈতিক আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে 
গুরুত্ব দেয়া হলেও কেন ধর্মনিরপেক্ষতাকে 
পরিহার করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা হিসেবে 
আমাদের ২১৪ বছরের স্বাধীনতা সং্্রামের দীর্ঘ 
ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলো। 
ংলাদেশের জনগণ গভীরভাবে বিশ্বাস করে, 
সভ্যতার অগ্রগতিতে ধর্মের অবদান বিশাল । 
তারা আরও বিশ্বাস করে, ধর্মের সঙ্গে 
সাম্প্রদায়িতার কোন সম্পর্ক নেই। 
ংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ যে পবিভ্র 
ধর্মগ্রন্থে গভীরভাবে বিশ্বাসী তার প্রথম বাক্যেই 
তথা জগৎসমূহের প্রতিপালক হিসেবে, মুসলিম, 
আরব বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিপালক 
হিসেবে নয় । এর চেয়ে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 
চেতনা আর কী হতে পারে? তাই তো বলা হয়ে 
থাকে, বাংলাদেশের জনগণ একই সাথে 
গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার 
অধিকারী | 
পক্ষান্তরে আজকের বিশ্বে যে কত ধরনের 
সাম্প্রদায়িকতা চলছে, তা তো আমরা বিশ্বের 
প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যেই দেখতে 
পাচ্ছি। ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত 
বসনিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল কমুনিষ্ট রাষ্ট্র 
যুগোস্রাভিয়ার অংশ । যুগোস্রাভিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ 
একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, 
কোন সমস্যা হলো না, সমস্যা হলো শুধু মুসলিম 
অধ্যষিত বসনিয়ার ক্ষেত্রে । খিস্টান সার্বরা 
গণভোটের রায়কে অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো 
স্বাধীনতাকামী বসনীয় মুসলিম নর-নারীর ওপর । 
লক্ষ লক্ষ বসনিয়ের রক্তে তো তারা হোলি 
খেললই, উপরন্ত সহস্র সহস্ব তরুণীদের 
গণধর্ষণের পর হত্যা করে তাদের মুখে ঢেলে 
দেয়া হলো মদ, মুসলিম হওয়ার অপরাধে | 
প্রায় একই ধরনের কদর্য সাম্প্রদায়িকতার আরেক 


অবদান রেখেছে, তার কী ভয়াবহ অপব্যবহারের 


খিলাফত-কালের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। 


দৃষ্টান্ত দেখি এসব লোমহর্ষক ঘটনায় তা ভাবতেও 


মিসরের গভর্নর-নন্দন একবার এক খিস্টান 


অবাক লাগে । এর কারণ সন্ধান করতে গেলে 


বালককে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে । কিন্তু 


দেখা যাবে ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ষ্টার প্রতি 


মিসরে এর সুবিচার না পাওয়ায় খিস্টান বালক 


বিভিন্ন কাজের জন্য জবাবদিহিতার যে ধারণা 


বিরাজমান তার বিকৃতির মধ্যেই রয়েছে এই কদর্য 


খলিফার দরবারে এর বিচার প্রার্থনা করে । সব 
কিছু শোনার পর ক্রুদ্ধ খলিফা খিস্টান বালককে 


সাম্প্রদায়িকতার জন্ম রহস্য ৷ সকল ধর্মই ্রষ্টার 
কাছ থেকে অবতীর্ণ এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম 
আদিতে একই ছিল বিধায় সকল প্রধান ধর্মেই 
একেশ্বরবাদ (তাওহিদ), প্রেরিত পুরুষদের 


হকুম দেন-যেভাবে তাকে চপেটাঘাত করা হয়েছে 
সেও যেন গভর্নর-নন্দনকে ঠিক একইভাবে 
চপেটাঘাত করে | এই রায় ঘোষণা করতে গিয়ে 

সশবষ্ট সকলকে আরও বলেন 'মুন্যু কায় 


মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষদের মধ্যে ত্রষ্টার বিধান 
পৌছানো (রিসালাত) এবং পার্থিব জীবনে 
মানুষের সকল কাজের জন্য পরকালে অ্রষ্টার 
বিচার (আখেরাত) তথা জবাবদিহিতার নীতিতে 
বিশ্বাস সকল ধর্মেই বিরাজমান । কিন্তু 
পরবতীকালে এই মূল বিশ্বাসের মধ্যে নানা রূপ 
বিকৃতি ঘটানো হয়েছে নিজেদের খেয়ালখুশি 
অনুসারে । 

এসব মধ্যে সব চাইতে বিপজ্জনক প্রমাণিত 
হয়েছে মানুষের ভাল ও মন্দ সকল কাজের জন্য 
ষ্টার কাছে জবখাবদিহিতা ধারণার বিকৃতি । 
সাম্প্রদায়িকতার জন্মও হয়েছে এই বিকৃতির 
মধ্যেই । সকল ধর্মেই ভাল কাজের জন্য ত্রষ্টার 
কাছে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তির 
ধারণা বিদ্যমান । এর মধ্যে বিকৃতির মাধ্যমে যদি 
ফাঁক-ফৌঁকড় সৃষ্টি না করা হতো, তা হলে ধর্মের 
নামে অপকর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপও কম 
দেখা যেতো । পার্থিব জীবনের সকল কাজের 
জন্য অষ্টার প্রতি দায়বদ্ধতা তথা অষ্টার কাজে 
পুরস্কার বা শাস্তির ধারণা বিকৃতি ঘটিয়ে ফাঁক- 
ফোঁকড় সৃষ্টির ফলে এ ব্যাপারে ধর্মের মূল লক্ষ্যই 
ব্যর্থ হচ্ছে । এই সব বিকৃতি কিভাবে ধর্মের সুন্দর 
বিধানকে অর্থহীন করে দেয় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোকপাত অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই আমাদের 
ধারণা । 

কোন কোন ধর্মে ধারণা দেয়া হয় যে, এই ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের লোকেরা অ্রষ্টার মনোনীত, সুতরাং 
তাদের কোন কাজই স্রষ্টার নিকট অপরাধ বলে 
বিবেচিত হবে না। কোন কোন ধর্মের ক্ষেত্রে 
ধারণা দেয়া হয়েছে, এই ধর্মে যারা বিশ্বাস করে 
না তারা দানব ও অসুর, সুতরাং তাদের নির্বিচারে 
হত্যা করার মধ্যে কোন পাপ নেই । আবার কোন 
প্রবর্তক, তিনি নিজে রক্ত দিয়ে এই ধর্মে 
আশ্রয়গ্রহণকারী সকল লোকের পবিত্রাণের আগাম 
ব্যবস্থা করে রেখেছন। সুতরাং এই ধর্মের 


নমুনা দেখা যায় ভারতের শিব সেনা নেতা বাল 


অনুসারীরা জীবনে যত অন্যায় ও অপরাধই করুক 


থ্যাকারের আচরণে ৷ তিনি তার শিষ্যদের প্রতি 
নির্দেশ দেন, তারা যেন তাদের এলাকার মুসলিম 


না কেন, তারা মৃত্যুর পূর্বে যদি ধর্ম যাজকের 
কাছে তা স্বীকার করে যান, তার পরিত্রাণের 


তরুণীদের গণধর্ষণ করে তাদের গর্ভে হিন্দুত্বের 


জুলাই”১০ 


ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা থাকে না । এই সব ধারণার 


তাআমাব্বদতুমুনীসা ওয়াকাদ ওয়ালাদাতহুম 
উম্মুহুম আহ্রারান । তোমরা আর কতকাল 
তাদের গোলাম করে রাখবে, অথচ তাদের 
মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন করে জন্মদান করেছিল । 
প্রতিটি কাজের জন্য অ্রষ্টার কাছে চুড়ান্ত 
জবাবদিহিতার এ ইসলামী ধারণা নানা প্রতিকূল 
পবিবেশের মধ্যেও মুসলমানদের মধ্যে অনেকটা 
অবশিষ্ট রয়েছে বলেই মুসলিম সমাজে অন্যান্য 
যত ত্রটিই থাক, সাম্প্রদায়িকতা তুলনামূলকভাবে 
কম। পক্ষান্তরে অন্যান্য সমাজে মানুষের সকল 
কাজের জন্য ষ্টার প্রতি চুড়ান্ত জবাবদিহিতার 
ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং অষ্টার প্রতি 
জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ফাক-ফৌকর সৃষ্টির ফলেই 
সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ এ সব সমাজে 
তুলনামূলকভাবে বেশি । ধর্মকে যেহেতু আমরা 
সাম্য, ভ্রাতৃতু ও ইনসাফের আদর্শ বলে বিশ্বাস 
করি, তাই আমরা মনে করি স্বাধীন দেশের 
শিক্ষার্থীদের ধর্মের প্রকৃত বিশ্বজনীন নৈতিক 
কল্যাণময়ী রূপের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়া জাতির 
জন্য কল্যাণকর হতে বাধ্য । পক্ষান্তরে যেসব 
দেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ নানাভাবে 
বিরাজ করছে সেসব দেশের অধিকাংশই 
সেক্যুলারিজমের অন্তরালে তাদের সাম্প্রদায়িক 
মতলব হাসিল করে যাচ্ছে। 

আমরা যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় 
জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করতে চাই তাই 
ধর্মের নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত একটি নতুন 
প্রজন্ম গড়ে তোলাকে জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য 
করে তুলতে চাই। তাই ধর্মের বিশ্বজনীন 
মূল্যবোধকে এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই । 
এ মহৎ লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা সম্ভব নয় । 
কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আদর্শ-নিরপেক্ষতা | 
কোন জাতি যখন মহৎ আদর্শ হারিয়ে ফেলে 
তখন তার ভাল-মন্দ, সুবিচার-অবিচার পার্থক্য 
নির্ধরিণের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে । আমরা চাই 
আমাদের তরুণ প্রজন্ম ধর্মের উদার বিশ্বজনীন 
আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলুক । ধর্মনিরপেক্ষতার 
চোরাবালিতে পা দেয়া নয়, ধর্মের মহৎ আদর্শেই 
গড়ে উঠুক আমাদের আগামী দিনের প্রজন্ম । 


লেখক: সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা 
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হযরত মুফতি আজিজুল হক (রাহ.) 


মাওলানা মুফতি ছাঈদ আহমদ 


জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক 
হযরত মুফতি আজিজুল হকের (রাহ.) জীবনী দেখার 
পর এবং অনেক মুহাক্কিক উত্তাদগণের ও মুহাক্কিক 
ওলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা 
করার পর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলাম যে, 
বাংলার জমিনে তীর ন্যায় কামিল-মুকাম্মাল ব্যক্তি 
কখনও চোখে দেখেনি । আশাও করা যায় না। তিনি 
ছাত্র জীবনে বাংলার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আলেমে দীন 
হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াদুদের (রাহ.) মুবারক 
সুহবত ও সুগৃষ্টিতে অবস্থান করে আলিফ-বা-তা 
থেকে শুরু করে দাওরা হাদিস পর্যন্ত মাজনুনী প্রেমে 
আসক্ত হয়ে ইলম, আমল ও তাকওয়া অর্জন 
করেছিলেন। আবার হিন্দুস্তানের সাহারানপুর 
মাদরাসাতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুর 
রহমান কামিলপুরীর (রাহ.) সান্নিধ্যে অবস্থান করে 
ইলম, আমল, তাকওয়া অর্জন করেছিলেন । এই 
কারণেই মুফতি সাহেব (রোহ.) জাহেরী ইলমের একটি 
আজিমুশৃশান পাহাড় হয়ে মাদরাসা থেকে বের 
হয়েছিলেন । সাথে সাথে আমল ও তাকওয়ার জ্বলন্ত 
নমুনা স্বরূপ জাতির সামনে আবির্ভূত হন । অপর দিকে 
জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে 
তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে 
মিল্লাত আল্লামা আশরফ আলী থানবীর (রাহ.) 
খানকায়ে ইমদাদিয়াতে ভর্তি হয়ে একটানা ছয়মাস 
“আল্লাহ ৪৮ হাজার বার এবং এ ধরনের অন্যান্য 
তরিকতের সবক আদায় করে আল্লাহ পাকের প্রেম 
সাগরে সীতার কেটে কুল ধরার অবিরাম চেষ্টা 
চালিয়েছিলেন । এর কিছুদিন পর “আল্লাহ” তাকে নিজ 
কুদরত ও দয়ায় কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা 
যমির উদ্দিনের (রাহ.) হাতে সোপর্দ করে দেন । এই 
কারণেই হযরত মুফতি আজিজুল হকের (রাহ.) 
মাধ্যমে গাঙ্গুহী ও থানবী উভয় সিলসিলার হাজার 
হাজার প্রেমিকগণ প্রেম পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম 
হন। তার প্রত্যেকটি উপদেশ ও হেদায়ত রুহানী 
জগতের রুগীদের জন্য জালিনুস কর্তৃক তিরয়াকের 
(দ্রুত ক্রিয়াশীল ওষধ) ন্যায় উপশমকারী সাব্যস্ত । 


জুলাই*১০ 


তার শ্রেষ্ঠ খলিফাদের অন্যতম আমার শায়খ কুতুবে 
জামান হযরত শাহ সুলতান আহমদ নানুপুরী (রাহ.) 
বলতেন, মুফতি সাহেব (রোহ.) যখন ওয়াষের খুতবা 
আর্ত করতেন তখন এমন মনে হত, তালার জন্য যে 
চাবি তৈরি করা হয়েছে ওই চাবি তালার ভেতর ঢুকিয়ে 
তা খোলা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ তার খুতবার 
আওয়াযের সাথে সাথে প্রত্যেকটি শ্রোতার দিল থেকে 
গাফলতের তালা খুলে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে 
অশ্রুসিক্ত করে আল্লাহমুখী করে ফেলত । 

তিনি যে কোনো জেলায় যেতেন উট্টগ্রামের ভাষায় 
বয়ান করতেন । বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে, তিনি 
ফেনী শর্শদী মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে চট্টগ্রামের 
ভাষায় বয়ান করছিলেন, এ মাহফিলে অধিকাংশ 
শ্রোতামগ্ুলী ছিলেন তৎকালীন উক্ত মাদরাসার 
মুহতামিম হযরত মাওলানা নযির আহমদ শহীদের 
(রাহ.) কুমিল্লা থেকে আগত মুরিদান ৷ বয়ান শুরু 
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হয়েছে । বুঝে আসুক বা না আসুক, চুপ করে বসে 
থাকুন, ধৈর্য ধারণ করুন| কিছুক্ষণ 
প্রকাশ হয়ে যাবে । আনুমানিক আধাঘণ্টা বয়ানের পর 
হযরতের বয়ান থেকে আল্লাহ পাকের প্রেমের 
অগ্রিক্কুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল । তখন বুঝা না-বুঝা 
সকলে কান্নার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় । সকলে যেন 
হারানো মাশুকের তালাশে অস্থির হয়ে তার প্রেম 
সাগরে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করে । 

আমার একজন উত্তাদের মুখে শুনেছি যে, খতিবে 
আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রাহ.) 
বাতেনীর সাগরে ডুব দিয়ে দেখেছি কিন্তু তার 
গভীরতার সীমা পাইনি । খতিবে আযম (রোহ.) আরও 
বলেছেন, কুরআন-হাদীস ও তাফসিরের বিভিন্ন কিতাব 
দেখে আমি অনেক সুক্ষ সুক্ম অতি মূল্যবান কথা 
বয়ানের জন্য সংগ্রহ করে স্টেজে শ্রোতাদের শুনিয়ে 
থাকি, তারপরও তাদের অবস্থার তত পরিবর্তন দেখি 
না। কিন্তু পটিয়ার মুফতি সাহেবের (োহ.) খুতবা 


শুনতে না শুনতে শ্রোতাদের মধ্যে কানার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়ে যায়। তার কারণ কী? এই রহস্য 
উদবাটনের জন্য একবার তার সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম | 
তার সাথে দু-চার দিন থাকার পর আমার কারণ বুঝে 
আসল । প্রকৃত কারণ হল তিনি ওয়ায করতেন 
ইলহামের ভিত্তিতে, শ্রোতাদের রোগানুযায়ী । তার 
সাথে ছিল উম্মতের প্রেরণা এবং আল্লাহ পাকের 
প্রেমের আগুন । আর আমরা ওয়ায করি জ্ঞান ও যুক্তির 
ভিত্তিতে, রোগীদের রোগের সাথে মিল থাকুক আর না 
থাকুক । 
তার ব্যক্তিত্ব জাহেরী ও বাতেনী ইলমের সাথে সাথে 
জ্ঞানে তীন্ষ্সতা ও প্রশস্ততা এবং কন্ট্রোলিং পাওয়ার 
ছিল অতুলনীয় । হাটহাজারী মাদরাসার স্বনামধন্য 
মুহাদ্দিস, মুহাক্কিকে জামান, আমার মহামান্য উত্তাদ 
হযরত মাওলানা আবুল হাসান বাবুনগরী (রাহ.) 
(প্রসিদ্ধ আবুল হাসান সাহেব হুযুর) পাক আমলের 
শেষভাগে আমার সাথে পটিয়ার মুফতি সাহেব (রাহ.) 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যদি 
মুফতি সাহেবকে (রাহ.) পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন করা যায়, 
তাহলে উভয় পাকিস্তানের রাজত্ব সুচারুরূপে 
পরিচালনা করতে তার এতটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট যতটুকু 
জ্ঞান দ্বারা সুন্দরভাবে একটা বাবুর্টিখানা পরিচালনা 
করা যায়। তিনি আরও বলেছেন, হিন্দুস্থানে সর্ব 
ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইনসান দেখেছি হাকিমুল উম্মত 
থানবীকে (রাহ.) ৷ আর পাকিস্থানে এসে ওই ধরনের 
পরিপূর্ণ ইনসান দেখেছি পটিয়ার মুফতি সাহেবকে 
(রাহ.)। ফেকাহ ও ফতোয়ার ব্যাপারে যদি তাকে 
যুগের আবু হানিফা বলা হয়, হিকম ও বুদ্ধির ব্যাপারে 
লুকমান হাকিম বলা হয়, হুশিয়ারি ও সচেতনতা শক্তির 
ব্যাপারে এয়া বলা হয়, বালাগত-ফাসাহত তথা 
যথাযথ সাজানো গোছানো ইবারত পেশ করার 
ব্যাপারে সাহাবান বলা হয়, মানতিক ও হিকমতের 
ব্যাপারে ইমাম গাযালী বলা হয়, হাকিকত ও 
মারফতের ব্যাপারে তাকে যদি জুনাইদ ও শিবলী বলা 
হয়, তাহলে তা তার বাস্তব শান মোতাবেক হবে । 
ইনশাআল্লাহ তা সীমালঙ্গন হবে না। হে আল্লাহ তার 
মযাদা আপনার দরবারে বুলন্দ করুন এবং তার 


জাহেরী-বাতেনী ফুয়ুজাতের দ্বারা গোটা জাতিকে 
বিশেষ করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন | আমিন । 


কোনো কোনো সময় সরকার জনসাধারণ থেকে খণ 
গ্রহণ করে। আর এই খণগ্রহণ লেনদেনের 


নিশ্চয়তার জন্য চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয় । এই 
লিখিত চুক্তিপত্রকে “বন্ড' বলে । “বন্ড'র অর্থ খণের 
চুক্তিপত্র । এ ধরনের খণে অতিরিক্ত মুনাফা 
প্রদানের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য বা ঘোষণা থাকে না। 


অংকে পুরস্কার দেওয়া হবে । সুতরাং এই ধরনের 
লেনদেনে না সুদের সংজ্ঞা প্রযোজ্য, না জুয়ার সংজ্ঞা 
প্রযোজ্য । তবে এখানে সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে এবং 
প্রকাশ্যভাবে সুদ বা জুয়া কোনোটির সংজ্ঞা প্রযোজ্য 
না হলেও, প্রকৃতভাবে এতে সুদ ও জুয়ার যৌথায়িত 
মেজাজ ও সারবত্তা রয়েছে, যা নিম্নের চনা 
থেকে স্পষ্ট হবে । 


প্রাইজ-বন্ড সুদ হওয়ার কারণ ও যুক্তি 

প্রাইজ-বন্ড প্রকৃতপক্ষে সুদ । তার কারণ, এখানে 
যদিও পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অতিরিক্তের 
চুক্তি শর্তভূক্ত নয়, কিন্তু যৌথভাবে সকল খণদাতার 
সঙ্গে এই মর্মে লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে যে, 
প্রত্যেকের নামে লটারি দেওয়া হবে, লটারিতে যার 
নাম আসবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে । সুতরাং 
খানে পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে অতিরিক্ত 


বে 


ব্যাংকের কোটিপতি স্কীমের বিধান 

বর্তমানে পত্রপত্রিকায় কোটি-স্বীমের প্রচণ্ড স্রোত ও 
জোয়ার দেখা যাচ্ছে । এটির নিয়ম হলো, ব্যাংক 
ঘোষণা করে যে, (ব্যাংকে টাকা জমাকারীদের 
মধ্যে) লটারিতে যার নাম বের হবে, তাকে আমরা 
এক কোটি টাকা প্রদান করব । অর্থাৎ রাতারাতি 
কোটিপতি হওয়ার সুবর্ণ ব্যবস্থাপত্র । এটাও 
উপরিবর্ণিত প্রাইজ-বন্ড'র মতো । এখানেও যারা 
ব্যাংকে টাকা রেখেছে, তাদের সকলের জন্য সুদ 
আরোপিত হয়েছে। কিন্তু সবাইকে পৃথকভাবে 
দেওয়ার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে একজনকে 
পুরস্কার দেওয়া হয়। যেহেতু যৌথভাবে সকল 
খণদাতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেহেতু তা 
“মাশরত' তথা শর্তকৃতের মতো । 


প্রাইজ-বন্ড সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন ও তার উত্তর 


দেওয়ার শর্ত না করলেও যৌথভাবে প্রত্যেক 


এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রাইজবন্ডের 


বন্ড ক্রেতার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে যে, লটারির 
মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হবে । এজন্যই ত 
কোনো সরকার যদি নিজের প্রতিশ্র্তি অনুযায়ী 
লটারি না ছাড়ে, তা হলে প্রত্যেক বন্ডহুল্ডারের 
অধিকার রয়েছে আদালতে গিয়ে নিজের অধিকার 
দাবি করার । তা হলে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, সকল 


কন্ত মুনাফা দেওয়ার একটা কার্ষত প্রচলন হয়েই 


খণদাতার জন্য দাবি ও আপিলের অধিকার 


গেছে । শুধু তাই নয়, মুনাফা দেওয়ার প্রচলন এতই 
ব্যাপক ও ধারাবাহিক হয়ে গেছে যে, কোনো ব্যক্তি 
নজের খণ ফেরত নিতে গেলে সরকার তাকে 
অতিরিক্ত কিছু দিয়েই থাকে । সুতরাং এক্ষেত্রে স্পষ্ট 
শব্দে কোনো শর্ত না থাকলেও (১১১৫7 
৮১৪) প্রচলিত রীতি শর্তযুক্তের মতো"র 
ভিত্তিতে একধরনের শর্ত যুক্ত হয়েই যায় । প্রাইজ- 
বন্ডকে এই ভিত্তির ওপর বিচার করতে হবে। 
সরকার কখনো একশ" টাকার বন্ড ছাড়ে এবং 
ঘোষণা করে যে, এই বন্ডের ওপর লটারি হবে, 
লটারিতে যার নাম আসবে, তাকে আমরা বড় অথকে 
পুরস্কার (টাকা) দেব । 

এটাকে কেউ কেউ জুয়া বলে মনে করে । কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এটা জুয়া নয় । কেননা জুয়া বলে যে, 
এখানে একপক্ষ থেকে যা টাকা দেওয়া হয়, তা হয় 
পুরোটা চলে যায়, আর না হয়, সে অতিরিক্ত অনেক 
কিছুই পেয়ে যায় । যেমন ধরুন, প্রচলিত মার্কেটে 
জুয়ার পদ্ধতি হলো, আপনি দুইশ' টাকা দিলেন । এ 
টাকাগডলো হয়ত কোনো বিনিময় ছাড়াই চলে গেল, 
অথবা লটারি দেওয়ার পর আপনার নাম আসল 


রয়েছে । আর এ ধরনের দাবির অধিকার থাকে যদি 
লেনদেনটি শর্তযুক্ত হয় । সুতরাং বোঝতে বাকি 


ক্ষেত্রে তো (০0 (5 এ০১৫। ৪:59 নেই, অর্থাৎ 
মালিকানাকে ঝুঁকির সঙ্গে সম্বন্বিত করার ব্যাপার 
নেই। বরং এখানে যা টাকা দেওয়া হয়, তা 
নিশ্চিতভাবে ফিরে পায় । লটারিতে নাম আসুক, বা 
না আসুক | সুতরাং এটা জুয়া নয়, ফলে এটা 
অবৈধও নয় । কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয় | কারণ, 
খানে যদিও সরাসরি ও প্রকাশ্য সদ নেই, কিন্তু 
সুদের সারবন্তা রয়েছে । এ জন্যই তো লটারির 
মাধ্যমে যদি তার নাম বের হয়ে আসে, তা হলে 


বে 


থাকল না যে, এ ধরনের লেনদেন “মাশরূত' তথা 
শর্তযুক্ত । তবে অন্যান্য শর্তযুক্ত লেনদেনের সঙ্গে 
এর পার্থক্য হলো, এখানে শর্তটি পৃথকভাবে নয়, 
যৌথভাবে । সুদের সংজ্ঞায় রয়েছে, ৮১০১) ১৮১1 
9৮01850544৭ এট অর্থাৎ “সুদ হলো সেই খণ, 
যাতে বিলম্বে আদায় এবং খণগ্রহিতার পক্ষ থেকে 
অতিরিক্ত কিছুর দেওয়ার শত করা হয়” । 

উপরিউক্ত বক্তব্যকে আরো ব্যাখ্যা করে বললে বলা 
যায়, যারা খণ দিয়ে বন্ড নিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের 
টাকার ওপর অভ্যন্তরীণভাবে সুদ আরোপ করা 
হয়েছে । যেমন- ধরুন, জায়েদ, আজিজ, বকর ও 
খালেদ চারজনই বন্ড নিয়েছে । এখন চারজনের 
দেওয়া টাকার ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সদ 
আরোপিত হয়েছে। কিন্তু জায়েদের সুদ জায়েদকে, 
আজিজের সুদ আজিজকে, বকরের সুদ বকরকে 
এবং খালেদের সুদ খালেদকে না দিয়ে সরকার 
বলে, আমরা লটারির মাধ্যমে চারজনের যৌথ সুদ 


এবং আপনি মূল্যবান একটি গাড়ি বা এক কোটি 


একজনকে দিয়ে দেব। ফলে নিয়ম অনুযায়ী 


টাকা পেয়ে গেলেন। এটাকে বলে জুয়া । কিন্ত 
প্রাইজ-বন্ড এই প্রকৃতির নয় । প্রাইজ-বন্ডে মূল টাকা 
হেফাজত থাকে । যেমন ধরুন, আপনি একশ" 
টাকার বন্ড নিলেন। তো এখানে একশ" টাকা 
কোনো ক্ষয় ছাড়া হেফাজত থাকবে | তবে লটারিতে 
যদি আপনার নাম আসে, তা হলে আপনি বড় 
অংকে পুরস্কার পাবেন। সেই পুরস্কার লক্ষ ও 
লক্ষাধিকও হতে পারে । এ কারণেই অনেকে সন্দেহ 
পোষণ করেছেন, প্রাইজ-বন্ড জুয়ার মতোই । কারণ, 
এতে মূল টাকা হেফাজত থাকে । 

আবার এটা স্ুদও নয় । কারণ, বন্তগ্রহিতা বা 
ক্রেতার সঙ্গে কোনো শর্ত বা অতিরিক্ত কিছু 
দেওয়ার লেনদেন হয় নি। প্রাইজ-বন্ড-গ্রহিতাকে এ 
কথার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নি যে, তাকে অবশ্যি 
অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হবে । বরং তাকে শুধু এতটুকু 
বলা হয়েছে যে, সকল বন্ডগ্রহিতার নামে লটারি 
ছাড়া হবে । এতে যার নাম আসবে, তাকে বড় 


জুন*১০ 


লটারির পর জায়েদের নাম আসল, তাই চারজনের 
টাকার ওপর আরোপিত সুদ একজনকে দেওয়া 
হলো । তা হলে দেখা যাচ্ছে, এখানে দৃশ্যত সুদ 
নেই । কারণ, প্রত্যেকজনে অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছে 
না। কিন্তু সুক্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, 
প্রত্যেকজনের টাকার ওপর আরোপিত সুদ 
প্রত্যেকজনকে পৃথকভাবে দেওয়ার পরিবর্তে লটারির 
মাধ্যমে একজনকেই দেওয়া হয় । সুতরাং এটি সুদ 
এবং শরীয়তের পরিভাষায় এটি জুয়ার সংজ্ঞাভুক্ত না 
হলেও, এটি কিন্তু জুয়ার চেয়েও জঘন্য । কারণ, 
এটি সুদের মধ্যে জুয়া । জুয়ার মূল মেজাজ ও 


একশ টাকার পরিবর্তে এক লাখ একশ' টাকা পায় । 
এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে 


যে, সুদ তো তখনই হয়, যখন অতিরিক্ত কিছু 
দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। অথচ এখানে তো 


কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এই মর্মে কোনো চুক্তি হয় নি 
যে, তোমার একশ" টাকার পরিবর্তে তোমাকে এক 
লাখ টাকা দেওয়া হবে । বরং এখানে পদ্ধতি হলো, 
লটারির মাধ্যমে যার নাম আসে, তাকে শুধু 
অতিরিক্ত কিছু পুরস্কার দেওয়া হয় । সুতরাং কোনো 
নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির সঙ্গে শর্ত হয় নি, তাই সুদ 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । 

উক্ত প্রশ্নটির হল, এখানে পৃথকভাবে প্রত্যেকজনের 
সঙ্গে 'অতিরিক্তের শর্ত' (৮,2১7) না থাকলেও 
যৌথভাবে সকল খণদাতার সঙ্গে শর্ত করা হয়েছে। 
যেন তাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা তোমাদেরকে 
লটারির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করব । এটি পূর্ব 
থেকেই লেনদেনে শর্ত হিসেবে ছিল । আর এজন্যই 
সরকার যদি লটারি না দেয়, অথবা লটারি ছাড়তে 
গড়িমসি করে, তা হলে প্রত্যেক বন্ড-হুল্ডারের 
অধিকার রয়েছে আদালতে মামলা পেশ করে 
সরকারকে লটারি দেওয়ার জন্য বাধ্য করার | তা 
হলে বোঝা গেল, সকল খণদাতার সঙ্গে যৌথভাবে 
লটারি ছাড়ার কথাটি শর্তযুক্ত হয়েছে । সুতরাং 
অতিরিক্তের শর্তটি লেনদেনের সঙ্গে সম্বন্ধিত 
হয়েছে । তাই এ লেনদেনটি সুদের সং্ঞাভুক্ত হবে । 
মোদ্দা কথা, প্রাইজ-বন্ডে সুদকে জুয়ার মাধ্যমে 
বন্টন করা হয়। যদিও শরীয়তের পরিভাষায় এটি 
জুয়া নয়, কিন্তু এতে জুয়ার “রূুহ* তথা সারবত্ত 
বিদ্যমান রয়েছে। এখানে একজন ব্যক্তির সদ 
অথবা বহুজনের সুদ একত্র করে একজনকে দেওয়া 
হয় লটারির মাধ্যমে | যেন জুয়াটা হচ্ছে সুদের 


কর্মপদ্ধতি এতে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান | যেন সুদকে 


ওপর । ফলে এই লেনদেন সুদ ও জুয়ার যৌথ 


জুয়ার মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ইসলামি 
বিধানের আলোকে এ লেনদেন অভিশপ্ত সুদ ও 
জুয়ার সমন্বয় হওয়ার কারণে শুধু সুদ থেকে 
মারাত্বক এবং নিঃসন্দেহে হারাম ও না-জায়েয | 


জঘন্যতার কারণে অবৈধ হবেই । 


সংকলক: মুহাদ্দিস ও মুফতি 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উথাম 
অনুবাদক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


বিবাহ ও তালাক: 
ইসলামী বিধান 
ও রান্ত্রীয় বিধি 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


তু 
নি 


১ 


সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বিবাহিত 
পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ইসলামের একটি 


হারাম-তারা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত 
(২:২২১)। 


সুগঠিত প্রতিষ্ঠান । বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী জীবনের 


উল্লেখ থাকে যে, নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনে 


চেয়ে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সম্তভতির মায়া-মমতার 
বন্ধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও দায়িতৃপূর্ণ 
সম্পর্কের জীবনই উত্তম জীবন, সুখের সংসার । 


পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে 
বটে, তবে একাধিক বিবাহ করাকে শর্তযুক্ত করা 
হয়েছে ইসলামে । বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্যে সমতা 


কোরআনের সুরা “নিসা'তে আল্লাহর নির্দেশ 
রয়েছে: “তোমরা বিবাহ করবে এবং (স্বামী-স্ত্রী) 
সৎভাবে জীবন যাপন করবে (৪:১৯, ৩২) । সুরা 
রুমে আল্লাহ বলেছেন: “তিনি তোমাদেরকে 
(স্বামী-স্ত্রীকে) এ কে অন্যের সাথী সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও 
দয়া প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন-যাতে তোমরা মানসিক 


বিধান অপরিহার্য । সমতা রক্ষায় ব্যর্থ স্বামীদের 
কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । তবে ব্যক্তি 
জীবনের চাহিদার চেয়ে সামাজিক ও পারিবারিক 
প্রয়োজনেও একাধিক বিবাহ করা যে অপরিহার্য 
হয়ে যায়, তার বাস্তব দৃষ্টান্তও রয়েছে । বিগত 
১৯১৪-১৮ ও ১৯৪২-৪৫ সালে সংঘটিত দু'টি 
বিশ্বযুদ্ধে অগণিত লোকের প্রাণহানি ঘটাতে কোন 


প্রশান্তিতে থাক (৩০:২১) । কুরআনে আরও বলা 
হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভূষণ (২:১৮৭) 
এবং বলা হয়েছে যে বিবাহ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 


কোন দেশ প্রায় পুরুষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল । 
কথিত আছে যে যুদ্ধশেষে যুদ্ধবিধবস্থ জার্মানিতে 
ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করার সময় জার্মান মহিলারা 


শান্তিপূর্ণ সুখী জীবন যাপনের একটি চুক্তিনামা 
(৪:২১) । কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 


বলেছিল: “ত্রাণ সামগ্রীর পরিবর্তে আমাদের 
সাহাযার্থে পুরুষ লোক পাঠানো হোক” । নারী ও 


অনিবার্য পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তোমরা এক স্ত্রীর 


সন্তান সন্ততির নিরাপত্তা, ছেলে-মেয়েদের 


স্থলে অনধিক ৪ জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে 
পারো । তবে যদি আশংকা করো যে স্ত্রীদের 


পড়াশোনা সংসারের জন্য অর্থ উপার্জন, বাসস্থান 
ও সংসার পুনর্গঠনের জন্য হাজার হাজার 


প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারে সমতা ও ন্যায় বিচার 


পরিবারে কোন পুরুষ লোকই ছিল না। সুতরাং, 


করতে সমর্থ হবে না, সেক্ষেত্রে শুধু একজন স্ত্রীই 


এমতাবস্থায় বহু বিবাহ ব্যবস্থা সেখানে ছিল 


গ্রহণ করবে (৪:৩) | বিবাহ করার সময় স্ত্রীকে 
মোহর দেবে স্বত:স্কুর্তভাবে । স্ত্রী যদি মোহরের 


আবশ্যকতা, বাস্তবতা । অসহায় অনেক নারী 
স্বামী ও অভিভাবকের অভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণের 


কোন অংশ স্বামীকে ছেড়ে দেয়, তবে স্বামী তা 
সচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে (8:৪8) ৷ স্ত্রীদের 
জন্য যথেষ্ট অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা 
করার পরও আল্লাহ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের 


বাইরে অকস্মাৎ কোন অনাকাজ্খিত পরিস্থিতির 
শকার হয়েছে এবং তার জীবন তছনছ হয়ে 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


হিজরত করেন, তখন তার বয়স ছিল ৫৩ বছর, 
তিনি প্রৌঢ় । নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি ১৩ বছর 
মকাতে ছিলেন৷ মক্কীতে ১৩ বছরে যে স্বল্প 
ংখ্যক ২৩৬ জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন, 
তারাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মদীনায় গমন 
করেন । তিনি মদীনাতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করেন । এতে মক্কার পৌত্তলিকরা আরও 
ক্ষুব্ধ হ'ল এবং মহানবী (সা.) এবং তার মদীনা 
রাষ্ট্রকে নির্মূল করার লক্ষ্যে তারা সুদূর মদীনাতে 
এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ 
চাপিয়ে দেয় । 
যুদ্ধে মুসলমানরা জয়যুক্ত হল । অনন্তর ২/১ বছর 
পর পর বারংবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা 
অন্যায় যুদ্ধ চালাতে লাগল । প্রায় সব যুদ্ধেই 
মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। শত্রুপক্ষের বিরাট 
বাহিনীর বিপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল 
যথেষ্ট অপ্রতুল । উপধূ্পরি যুদ্ধ মোকাবিলা করতে 
মুসলমান যোদ্ধাদের যারা শহীদ হন, তাদের 
অনেকের বিধবা, অসহায় স্ত্রীদের নিরাপদ আশ্রয় 
এবং ভরণপোষণের সংকট সৃষ্টি হ'ল । মক্কা থেকে 
মদীনাতে আগত মুসলমানরা উদ্বান্ত, তাদের নেই 
প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আয় উপার্জন । অপরপক্ষে, 
তাদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে 
মদীনাবাসীরাও আর্থিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে 
পড়েন। সুতরাং তাদের অনেকের পক্ষেই 
একাধিক স্ত্রীর বোঝা বহন করার সামর্থ্য ছিল না। 
বিশ্বনবী (সো) ছিলেন সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়ক । 
তিনি তো কারও বিপদে নির্বিকার থাকতে পারেন 
না। তিনি বাধ্য হয়েই তার বৃদ্ধ বয়সে বিধবা, 
অসহায় মহিলাদেরকে বিবাহ করেন এবং তারাও 
ছিলেন প্রৌঢ়, বৃদ্ধা এবং শুধু তাদেরকে 
সম্মানজনক স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে প্রয়োজনীয় আশ্রয় 
ও নিরাপত্তা প্রদান করার উদ্দেশ্যেই মহানবী 
(সা.) তাদেরকে বিবাহ করেন । একাধিক বিবাহ 
করার জন্য কিছু কিছু লোক তার সমালোচনা করে 
থাকে, তারা স্বভাবজাত নিন্দুক, তারা 
সমালোচনার খাতিরেই সমালোচনা করে। 
মদীনাতে প্রস্থানের পূর্বে মক্কাজীবনে মহানবী 
(সা.) তার পূর্ণ যৌবনে ২৫ বছর বয়সে, ৪০ 
বছর বয়সী প্রা মহিলা খাদিজা (রা.) কে বিবাহ 
করেন এবং একমাত্র স্ত্রী খাদিজা (রা.) কে নিয়েই 
একটানা ২৬ বছরকাল সংসার করেন । খাদিজা 


গেছে। এমন অনেক নজীর আমাদের সমাজেই 


(রা.) জীবিতকালে তিনি আর কোন বিবাহ 
করেননি এবং তার সম্পূর্ণ জীবন যৌবন প্রৌঢ় 


শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যেহেতু স্বামী স্ত্রীদের জন্য 
উপার্জন করে থাকে, তাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় 


রয়েছে। 
সুতরাং অনিশ্চিত পরিস্থিতি এড়াতে কোন 


খাদিজার সংগেই অতিবাহিত করেন । পার্থিব 


বিবাহিত নারীর সঙ্গে একই স্বামীর অংশীদারিত্ব 


ভোগ বিলাসের জন্য বিবাহ করলে, তিনি তো 


করে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করে 
(৪:৩৪) । যাদের বিবাহ করার স্বাস্থ্যগত ও 


মেনে নিয়ে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করাই 
মংগলজনক | স্ত্রী থাকা সত্তেও অসহায় বিপদগ্রস্থ 


আর্থিক) সামর্থ নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন 


তার যৌবন কালেই একাধিক বিবাহ করতে 
পারতেন এবং শুধু কুমারী মেয়েদেরকেই বিবাহ 


কোন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তাকে 


করতেন। খাদিজার সম্পদে তার আর্থিক 


করে এবং বিবাহ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে 
(২৪:৩৩) । তোমাদের কোন স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর 


সম্মানজনক অবস্থানে রাখা একজন পুরুষের 
সৎকর্ম বলেই বিবেচিত হবে । অনুবূপ এক 


ওঁরসজাত কন্যা সন্তানকে নিয়ে যদি তোমাদের 


সংগতিও ছিল। তিনিও তো করেননি । তিনি 
ছিলেন স্বচ্ছ চরিত্রের, আদর্শবান, মহৎ ব্যক্তি, 


বেদনার্থ পরিস্থিতিতে যুদ্ধে শহীদদের বিধবা ও 


ংসারে আসে এবং সেই কন্যা সন্তানকে তোমরা 
অভিভাবকরূপে লালন পালন কর, তবে সেই 
মেয়েকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম 


সেরা ব্যক্তিদের মধ্যে এক নম্বর শীর্ষ সেরা 


অসহায় মহিলাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) 


ব্যক্তি । 
বহু মানুষ একাধিক বিবাহ করে শরীয়তের নিয়ম 


একাধিক বিবাহ করতে বাধ্য হন। হযরত 


(৪:২৩) | পৌত্তলিক মহিলাকেও বিবাহ করা 
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কানুন পালন করে না । স্ত্রীদের উপর নেমে আসে 


মোহাম্মদ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনাতে 


নির্যাতন ও অত্যাচার । একাধিক বিবাহের 


_) আত্তার্তহীদ ১৫ 


অপব্যবহার রোধ করতে মুসলিম পারিবারিক 


এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন করে সালিশ 


অধ্যাদেশ ১৯৬১ জারি করা হয় । উক্ত অধ্যাদেশে 
বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির স্ত্রী বর্তমান থাকা 
অবস্থায় তিনি পুন:বিবাহ করতে মনস্থ করলে, 
তাকে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার 
চেয়ারম্যান বা সিটি করপোরেশন ইত্যাদি স 
স্থানীয় সংস্থার অথবা তার স্থলে সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট পুন:বিবাহের 
অনুমতি প্রার্থনা করে লিখিত আবেদন পেশ 
করতে হবে এবং উক্ত আবেদনে উল্লেখ থাকতে 
হবে যে প্রস্তাবিত পুন:বিবাহে বর্তমান স্ত্রীর বা 
সর্বশেষ স্ত্রীর সম্মতি রয়েছে কিনা এবং স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্ব, দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা 
আছে কিনা ইতাদি । আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের 
মধ্যে চেয়ারম্যান দরখাস্তকারী স্বামী এবং তার 
সত্রী-প্রত্যেকের পক্ষে থেকে একজন করে 
লিখবেন । পুন:বিবাহ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত 
প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিদের দ্বারা 
গঠিত কমিটিকে সালিশী পরিষদ বলা হয়েছে । 
এই সালিশী পরিষদ আবেদনকারী ব্যক্তির স্ত্রী বা 
স্ত্রীদের শুনানী গ্রহণ করে তাদের জবানবন্দি, 
দরখাস্তকারীর পুন:বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, 
যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবে । সালিশী পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য 
করে বা সরকারের বিধান অমান্য করে গোপনে 
পুন:বিবাহ করলে, সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা ক্ষুব্ধ 
(বিবাদি) স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষী সাব্যস্থ 
হলে তার এক বছর মেয়াদকাল পর্যন্ত কারাদণ্ড 
হবে বা ১০ (দেশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে না 
উভয় প্রকার দণ্ডে দপ্তিত হবে । 

বিবাহের সংগে তালাক ও একটি গুরুতৃপূর্ণ 
প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় । তালাক দেয়াকে 
ইসলামে যথেষ্ট অপছন্দ করা হয়েছে । বিবাহ 
বন্ধন একটি চুক্তিনামা এবং এই বন্ধনকে রক্ষা 
করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে কোর'আনে (৪:২১, 
১৯) । সর্বপ্রকার অঙ্গীকার, চুক্তি এবং শপথ 
পালন করার জন্য কোর'আনে আল্লাহর নির্দেশ 
রয়েছে এবং এসব নির্দেশ অমান্য করলে আল্লাহর 
নিকট জবাবদিহি করতে হবে | বিবাহিত জীবন 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি পারস্পরিক ভালবাসা ও 
সখ্যতার জীবন । স্ত্রীর কোন আচরণে স্বামীর যদি 
মনোকষ্ট হয় এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে অপছন্দ করে, 
সে ক্ষেত্রে কোর'আনে নির্দেশ রয়েছে যে স্বামী 
তার ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীকে সৎ উপদেশ দিয়ে তাকে 
সমঝোতায় আনার চেষ্টা করবে (৪:১৯); এবং 
দ্বিতীয়ত: স্বামী যদি স্ত্রীর বৈরিতা ও অবাধ্যতার 
আশংকা করে, তাহলে সে প্রথমে স্ত্রীকে সদুপদেশ 
দেবে, সুফল না হলে স্ত্রীকে মৃদু প্রহার করবে 
(৪:৩৪) | এসব কার্যক্রম হচ্ছে শুভ বুদ্ধির উদয় 
ও সমঝোতা সৃষ্টির দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক 
উন্নয়ন ও মীমাংসা করার পদক্ষেপ। এসব 
সমঝোতার প্রচেষ্টা যদি কাভিখিত সুফল বয়ে না 
আনে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি ভাঙনের দিকে 
অগ্রসর হয়, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন 
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রাখতে সম্মত হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে 


নিযুক্ত করে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমঝোতা 
ও মীমাংসার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে 
(৪:৩৫) | এসব প্রচেষ্টা দ্বারা ও যদি স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে সম্পর্কের কোন উন্নতি না হয়, বরং যদি 
অবনতি ঘটে এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক 
দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রেও স্বামী যাতে 
অধৈর্য হয়ে হুট করে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে তালাক 
দিতে না পারে, তজ্জন্য তালাক দেয়ার প্রক্রিয়ায় 
গতিরোধক (স্পীড ব্রেকার) হিসেবে কতকগুলো 
প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা রয়েছে । যথা: স্বামী 
যদি আর কোনদিন স্ত্রী স্গম করবে না বলে শপথ 
গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর মধ্যে শুভ বুদ্ধি 
উদয়ের এবং শপথ পুনর্বিবেচনা করার জন্য ৪ 
মাস সময় থাকবে । শপথ গ্রহণের ৪ মাসের মধ্যে 
স্বামী যদি শপথ পুনর্বিবেচনা করে স্ত্রীগমন করে, 
তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং স্ত্রী 
তালাক হয়ে যাবে না । তবে শপথ ভঙ্গের কারণে 
স্বামীকে কাফ্ফারা দিতে হবে । শপথ গ্রহণের 
সময় থেকে ৪ মাস অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে এক 
তালাক দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এমন 
নিকট থেকে মুক্ত হতে পারবে হে: ২২৬, ২২৭) । 
এটি তালাকের একটি পদক্ষেপ এবং এই ক্ষেত্রে 
স্বামীর মধ্যে শুভবুদ্ধি উদয়ের, তালাকের সিদ্ধান্ত 
পুনর্বিবেচনা ও সমঝোতা করার একবার সুযোগ 
দেয়া হয়েছে । এরপর কখনও স্বামী যদি ২য় বার 
স্ত্রীকে তালাক দেয়, সেটাও হবে 
পুনর্বিবেচনাযোগ্য, যদি ৩ মাস ইন্দতকালের মধ্যে 
স্বামী তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করত: স্ত্রীর সঙ্গে 


পুনর্বিবাহ দ্বারা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক 
পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে (২:২৩২)। 
উল্লেখ্য যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর, 
সমঝোতা করার সুযোগ মাত্র ২ বারই দেয়ার 
বিধান রয়েছে । ২ বার তালাক দেবার এবং ২ 
বার সমঝোতা করার সুযোগ গ্রহণের পর, ৩য় 
বার অর্থাৎ সর্বশেষ বার তালাক উচ্চারণ করার 
পর, স্ত্রী চূড়ান্ত তালাক হয়ে যাবে, স্ত্রীর সঙ্গে 
সমঝোতা ও মীমাংসা করার আর কোন সুযোগ 
এবং বিধান ইসলামে নেই । এই ক্ষেত্রে স্ত্রী সম্পূর্ণ 
পারবে এবং এই নতুন স্বামী মহিলাকে তালাক 
দিলে মহিলা পূর্বের স্বামীকে পুনর্বিবাহ করতে 
পারবে । যদি পূর্বের স্বামী এতে সম্মত হয় 
(২:২৩০) । উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক তালাকের পর 
স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে । 

কুর'আনের এসব বিধি-বিধানের পর রয়েছে 
সরকারের জারিকৃত “মুসলিম পারিবারিক আইন 
অধ্যাদেশ, ১৯৬১”-এর বিধি-বিধান । উক্ত 
অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে 
তালাক দিতে চাইলে, তাকে প্রথমে 
ইউনিয়ন/স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট 
তালাক সম্পর্কে লিখিত নোটিস দিতে হবে এবং 
নোটিসের কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে । এরূপ 
নোটিস পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান 
একটি সালিশী পরিষদ (যা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে 
গঠন করা হয়) গঠন করবেন । সালিশী পরিষদ 
প্রস্তাবিত তালাকের সঙ্গত কারণ আছে কিনা 
ইত্যাদি খতিয়ে দেখে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া- 
বিবাদ মীমাংসা করে সমঝোতা ও পুন:মিলনের 


সমঝোতা করে; তাহলে তাকে বিধিমত রাখতে 
পারবে | অথবা তারা মীমাংসার পরিবর্তে বিবাহ- 
বিচ্ছেদও ঘটাতে পারবে । স্ত্রী যদি বিদায় নিতে 


চেষ্টা করবে । সালিশী পরিষদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হলেও নোটিস প্রদানের পর ৯০ দিন অতিক্রান্ত 
না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না এবং এই 


চায়, তাকে মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে 
(২:২২৯) । তবে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ৩ মাস ইদ্দত 
পালনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ৩ মাসের 
মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রী আপোষ নিষ্পত্তি ও সমঝোতা 
করে তা সঙ্গত হবে এবং তারা স্বাভাবিক দাম্পত্য 
জীবন যাপন করবে (২:২২৮)। স্বামীর মৃত্যু হলে 
বিধবা স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে 
এবং তারপরে ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিবাহ 
করতে পারবে | তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে যদি সন্তান 
থাকে, তাহলে মহিলা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবে অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে । 
উল্লেখ্য যে স্ত্রীর খতুত্রাবকালে স্ত্রীকে তালাক দেয়া 
যাবে না, খতুস্রাব শেষে স্ত্রীর পরিচ্ছন্ন অবস্থায় 
তালাক দেয়া যাবে । ৩ মাস ইদ্দতকালের মধ্যে 
স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মীমাংসা করে বৈবাহিক সম্পর্ক 
বজায় রাখতে পারবে বটে, তবে ৩ মাস শেষ হয়ে 
গেলে? হ্যা, ৩ মাস ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও 
সমঝোতা ও পুনর্মিলন করার একটা শেষ সুযোগ 
দেয়া আছে । ৩ মাস ইদ্দতকাল যদি শেষ হয়ে 
যায়, অতপর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুভবুদ্ধির 
উদয় হয় এবং তারা যদি বিধিমত সম্পর্ক বজায় 


৯০ দিনের মধ্যে যে কোন সময় তালাক 
প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে এবং প্রত্যাহারের পর 
স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকবে । এই 
অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার 
পর এবং ৯০ দিনের মধ্যে সমঝোতা করার পর, 
স্বামী যদি ৩য় বার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে 
তালাক আর প্রত্যাহার করা যাবে না। সেই 
তালাক চূড়ান্ত তালাক হবে এবং সমঝোতা করার 
আর কোন সুযোগ ও বিধান নেই । অধ্যাদেশের 
আইন অনুযায়ী বিবাহ ও তালাক, বিবাহ 
রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্ট্রি করতে হবে | এই 
অধ্যাদেশ দ্বারা সঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী বর্তমান 
থাকা অবস্থায়, যথেচ্ছা একাধিক বিবাহ করার 
এবং স্ত্রীকে অহেতুক তালাক দেয়ার প্রবণতাকে 
রোধ করা হয়েছে । এই অধ্যাদেশের বিধি অমান্য 
করে বিবাহ করলে এবং স্ত্রীকে তালাক দিলে, 
অভিযুক্ত ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০ 
হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দপ্তিত হবে । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক “দা'ওয়াতুল হক" 
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শি।ক্ষা। 


৬১০ খি. জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বিশ্বনবী (সা.) 
নবুওতপ্রাপ্ত হন। শিক্ষকতার মহান দায়িত্ৃ 
পালনার্থে মক্কানগরীতে হযরত যায়েদ ইবনে 
আকরামের (রা.) স্বেচ্ছায় ওয়াক্ফকৃত গৃহ দারে 
আকরামকে কওমী মাদরাসা রূপদান করা হয় । 
এই মাদরাসাটির স্থপতি ও একমাত্র শিক্ষক 
ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.) আর প্রথম ছাত্র 
ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত খাববাব 
(রা.), হযরত বেলাল হাবশী (রা.), হযরত 
মুসআব ইবনে উমাইর প্রমুখ । তাদের পাঠ্য বিষয় 
ছিল সৃষ্টিকতরি চিরন্তন বাণী আল-কুরআন; যা 
মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃত আদর্শ 
মানবরূপে গড়ে তোলার অদ্ধিতীয় গাইড | হযরত 
আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত 
উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)-সহ ইসলামে 
নবদীক্ষিত সাহাবাগণ তাওহিদ, ইবাদত, 
আকাইদ ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল উক্ত মাদরাসায় 
শিক্ষালাভ করেন। এটিই ছিল ইসলামের 
ইতিহাসে প্রথম কওমী মাদরাসা (বে-সরকারি 
বিদ্যাপীঠ) । কারণ হযরত রাসুলুল্লাহর (সা.) 
হাতে তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না, বরং বলতে 
গেলে আবু জাহেলই ছিল তখন মন্কাধিপতি । 
মক্কানগরীর এই ব্যতিক্রমধর্মী মাদরাসাটির সং 
পেয়ে মদিনাবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল মক্কায় এসে 
হযরত রাসুলুল্লাহ সো.) কাছে একজন শিক্ষকের 
জন্য আবেদন করেন | তিনি তাদের আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সঙ্গে ওই মাদরাসা থেকে 
হযরত মুসআব ইবনে উমাইরকে (রা.) একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়ে শিক্ষক 
হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন । সেখানে গিয়ে 
তিনি হযরত আসআদ ইবনে জুয়ারার 
ওয়াক্ফকৃত গৃহ দারে জুয়ারাকে মাদরাসর 
রূপদান করেন এবং সেখানে আগে থেকেই প্রস্তুত 
থাকা বহু শিক্ষার্থী নিয়ে নিক্ষলুষ এশী শিক্ষার 
কার্যক্রম শুরু করেন । মদিনার ইতিহাসে এটিই 
ছিল প্রথম কওমী মাদরাসা | কারণ তখন মদিনার 
অধিপতিরা ছিল মুনাফিক ও অমুসলিম । 
পরবরতীতে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে 
মদিনায় আগমন করলে মসজিদে নববীতে 
আসহাবে সুফ্ফা নামক তালিবে ইলমদের 
জামাআত ইসলামের যাবতীয় দীক্ষা ও 
প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষা দেয়ার কাজ করতে 
থাকেন । ফলে এখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে, যার প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
স্বয়ং মহানবী (সা.)। সবাধিক হাদিস বর্ণনাকারী 
সাহাবী বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরায়রা 
(রা.)-সহ প্রায় একশ জনের কাছাকাছি সাহাবা 
ছিলেন এই মাদরাসারই তালিবে ইলম | হযরত 
রাসুলুল্লাহর (সা.) দরবারে জনগণের পক্ষ হতে 
যে সব হাদিয়া তোহফা আসত তা দিয়ে চলতো 


এসব তালিবে ইলমদের খোর-পোষ ও 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা । 
সাহাবা যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বে মসজিদ ও 


খানকা-কেন্দ্রক মাদরাসার ক্রমধারা 
(১১-৪১০ হি. পর্যন্ত) 


জুলাই”১০ 


৮ ০৮ ৬৮১ 


সাহাবা যুগে যখনই কোন অঞ্চল বিজিত হতো 
তখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হতো 
এবং সেই মসজিদকেই কুরআন-হাদিস ও 
প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষাদানের কেন্দ্র বানানো 
হতো, সে জন্য নব অধিকৃত এলাকাসমূহের 
বিভিন্ন শহরে ফকিহ সাহাবীগণকে পাঠানো 
হতো । হযরত ওমরের (রা.) শাসনামলে হযরত 
ইবনে মাসউদকে কুফায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মা'কাল রো.) ও হযরত ইবরান ইবনে হুসাইনকে 
(রা.) বসরায়, হযরত উবাদা ইবনে সামিত 
(রা.)-কে মিসর পাঠানো হয় । এসব বিশেষজ্ঞ 
মনীষীর ইলমী ধারায় হাজার হাজার ইলম পিপাসু 
তাদের তৃষ্ঠা নিবারণ করার সুযোগ লাভ করে 
এবং তাদের জ্যোতিস্মান ব্যক্তিত্বের সংস্রবে 
নিষ্কলুষ এশী জ্যোতি অর্জন করে উজ্জ্বল ও সফল 
জীবন গড়ার প্রয়াসী হয় । তা ছাড়া তৎকালীন 
আহলে হক ওলামা-মাশায়েখ, মুহাদ্দিস ও 
মুজতাহিদীন স্থানীয় মসজিদ ও নিজ খানকাহকে 
ইসলামী শিক্ষার মারকাযে পরিণত করেন । 
পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে অসংখ্য তালিবে 


সা।হি।ত্য 


ইলম এসে এসব খানকা থেকে দীনী ইলম অর্জন 
করতেন । 

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম 
সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম পঞ্চাশ হাজার 
আরব সৈন্য ও আলিম-ওলামাসহ সিন্ধু জয় 
করেন । তাবেয়ীন জ্ঞানী-গুণী ওলামায়ে কেরাম 
এখানে অসংখ্য দীনি বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলেন 
এখানে বহু রাবীরও জন্ম হয় । এভাবে মসজিদ ও 
খানকা-ভিত্তিক দীনি মাদরাসার ক্রমধারা চলতে 
থাকে সাহাবা যুগ থেকে সুলতান মাহমুদ 
গজনবীর (রোহ.) যুগ ৪১০ হিজরী পর্যন্ত 


বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে দীনি মাদরাসার 
ক্রমবিকাশ (৪১০-১২৮৩ হি. পর্যন্ত) 

৪১০ হিজরী সনে (১০১৯ খি.) বর্তমান প্রচলিত 
পদ্ধতির মাদরাসার সূচনা হয় । মাদরাসার জন্য 
আলাদা জায়গা ওয়াকৃফ করা, বিল্ডিং নিমা্ণ, 
বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচি ও ক্লাস বন্টন, মুহতামিম 
ও মুদার্রিস নিয়োগ করে মাদরাসা পরিচালনার 
পদ্ধতি এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত । 

৪১০ হিজরী সনে গজনী শহরে সর্বপ্রথম এ 
পদ্ধতির মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন আফগান 
বীরপুরুষ সুলতান মাহমুদ গজনী (রা.) | সাথে 
একটি বৃহৎ কুতুবখানাও স্থাপন করেন তিনি । 
৪১২ হিজরী সনে তারই সুযোগ্য সন্তান বাদশাহ 
মাসউদ (রাহ.) আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বহু 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ৫৬৯ হিজরী সনে 
সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী রোহ.) সিরিয়ার রাজধানী 
দামেস্কে একটি দারুল হাদিস প্রতিষ্ঠা করেন । 
প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ইবনে আসাকির (রাহ.) 
ছিলেন এই মাদরাসারই শিক্ষক ৷ এর কাছাকাছি 
সময়ে খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রাহ.) ও 
সুলতান মাহমুদ ঘোরীর মাধ্যমেও দিল্লী এবং তার 
আশেপাশে বহু দীনি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রসার ঘটে । 
৬২২ হিজরী সনে সুলতান নাসির উদ্দিন (রোহ.) 
মিসরের রাজধানী কায়রোতে একটি দারুল হাদিস 
প্রতিষ্ঠা করেন। এর কাছাকাছি সময়ে সুলতান 
গিয়াস উদ্দিন রাজধানী লক্ষণাবতীতে একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । তখন বাংলাদেশে দীনি 


আশিজনের জন্য একটি করে মাদরাসা ছিল । [দি 
ইভিয়ান মুসলিমস] 
৬৬৮ হিজরী সনে শায়খ আল্লামা শরফুদ্দিন আবু 
তাওয়ামা বাংলার রাজধানী সোনার গাওয়ে একটি 
বড় মাদরাসা স্থাপন করেন এবং বুখারী, মুসলিম 
ও মুসনদে আবী ইয়ালার দরস চালু করেন । 
এরপর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, সিলেট ও 
চট্টগ্রামসহ বহু কওমী মাদরাসা স্থাপিত হয় । 
এরপর হযরত শাহ জালালের (রাহ.) মাধ্যমে 
সিলেটে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে । 
৭০০ হিজরী সনের প্রথমার্ধে সম্রাট কুতুব উদ্দিন 
আইবেক মুলতান শহরসহ বিভিন্ন স্থানে বহু 
মাদরাসা স্থাপন করেন । 

৭২৫ হিজরী সনে বাদশাহ তুগলকের যুগে 
ভারতে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল দিল্লী 
শহরেই ছিল এক হাজারের উধের্বে দীনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


মাদরাসা | এ সময়ে আল্লামা তকী উদ্দিন আরাবী 
রাজশাহীর মহীসন্তোষে একটি কওমী মাদরাসা 


রশিদ আহমদ গাঙ্গুৃহি রোহ.), শায়খুল হিন্দ ; 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রাহ.), : 


স্থাপন করেন । ৮৯৫ হিজরী সনে বাদশাহ আদিল 
শাহ শের শাহ ও সিকান্দর লোদী প্রমুখ 
বাদশাহগণের আমলেও মাদরাসা শিক্ষা ব্যাপকতা 
লাভ করে । 

১১০৫ হিজরী সনে বাদশা আলমগির লাখনৌতে 
ফিরিঈী মহল নামক বালাখানাটিকে মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন, দরসে নিযামিয়া তথা 


মাওলানা ইবরাহিম বেলয়াবী (রোহ.), মাওলানা ! 
শিবিবউর আহমদ উসমানী (রাহ.), মাওলানা | 
আনোয়ার শাহ কাশ্বিরী (রোহ.), মাওলানা । 
সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ.), মুফতী | 
মুহাম্মদ শফী (রাহ.) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ । 
এখানে শিক্ষকতা করেন । অতঃপর দারুল উলুম : 
দেওবন্দের অনুকরণে ভারত, বার্মা, পাকিস্তান, : 


কওমী মাদরাসার পাঠ্য তালিকার প্রবর্তক মোল্লা 


আফগানিস্তান, আরব-আমিরাত, 


নিযামুদ্দিন (রাহ.) বালাখানাটিতে মাদরাসায় 
নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন । 

হযরত শাহ আবদুর রহিম (রাহ.) (শাহ অলী 
উল্লাহ দেহলভীর (রাহ.) পিতা) দিল্লীতে 
মাদরাসায়ে রহিমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ অলী 
উল্লাহ মক্কায় শায়খ আবু তাহের মাদানীর (রাহ.) 


কওমী মাদরাসা গড়ে উঠে । 


দারুল উলুম দেওবন্দের পর সাহারানপুরেও | 


ইংল্যান্ড, : 
আফ্রিকা-আমেরিকাসহ বিশ্বের বহু দেশে অগণিত ! 


একটি বিখ্যাত কওমী মাদরাসা গড়ে উঠে। 


এখানে মাওলানা আহমদ আলী (রাহ.), মাওলানা : 
খলিল আহমদ (রাহ.), মাওলানা জাফর আহমদ : 


কাছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মাদরাসার ছাত্র 
ছিলেন ৷ পরবতীতে তিনি এই মাদরাসায় ২৫ 
বছর যাবৎ হাদিসের দরস দেন । 


উসমানী (রাহ.), শায়খুল হাদিস মাওলানা : 


( চিরায়ত গ্রামবাংলার এঁতিহ্যের ধারক পালকি আর! 
চোখে পড়ছে না । পালকিও কোন কোন খানদানি। 
বাড়িতে অচল হয়ে পড়ে আছে । কিংবা । 
মিউজিয়াম পিস হয়ে কালের স্থানু সাক্ষী হয়ে | 


জাকারিয়া (োহ.)-সহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত | 


আছে জাদুঘরে । বেহারাদের সুর করে সেই কিনু। 


আলেমগণ শিক্ষকতা করেন, তা ছাড়া তখন । 


১১০৭ হিজরী সনে গাজী উদ্দিন খান দিল্লীর 
আজমিরী গেইটে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । 
পরবতীতে এ মাদরাসাটি দিল্লী কলেজে 
রূপান্তরিত হয । 

১১১৬ হিজরী সনে ঢাকাতে খান মুহাম্মদ মিরযা 
মসজিদে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । ১১৬০ 
হিজরী সনে আজিমপুর মাদরাসা স্থাপিত হয়, 


কানপুরেও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে 
হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রাহ.) শিক্ষকতা করেন । 

বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার ক্রমপ্রসার 
বাংলাদেশে সিলেটে 


মাদরাসা গড়ে তোলার সংগ্রাম । অতঃপর 


এগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক মাদরাসা ছিল | পরবর্তীতে 
তা স্থায়ী রূপ ধারণ করে । ৭০০ হিজরী থেকে 
১২০০ হিজরীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তথা ইংরেজ 


১৮৮৯ খ্রি. কানাইঘাট | 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুনরায় শুরু হয় কওমী । 


সর্বপ্রথম ১৯০১ থ্রি. চট্টগ্রামে হাটহাজারী মাদরাসা | 


গোয়ালার গলি ঘুরে মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে গন্তব্যের : 


। যাচ্ছে না। তাদের ছন্দিত লয়ে হাটার সাথে সাথে! 
এ গাও থেকে ওগীয়ে নাইয়র, বিয়ের কনে-বর। 
কিংবা মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়ার এ | 
চক্রবিহীন যান সম্ভবত তার অন্তিম প্রহর গ্তনছে || 
পালকি বহরের আর সেই পরিচিত দৃশ্য এখন | 
আর দেখা যায় না । আধুনিক যোগাযোগের | 
গোগ্রাসে পালকি হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতল : 


প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ১৯১০ খ্রি. জিরি মাদরাসা, | 
১৯১০ খ্রি. কুমিল্লায় বড়ুয়া মাদরাসা, ১৯১৮ খি. । 


তলে প্রাচীন বাংলার এ বাহনটি । আসলে পালকি! 
নামটির উৎপত্তি ফারসি ও সংস্কত - উভয় । 


আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বহু কওমী মাদরাসা দীনি 
শিক্ষার তৎপরতা অব্যহত রেখেছিল | ইংরেজ 
আগমনের সময় এ উপমহাদেশে আশি হাজারের 
উর্ধে কওমী মাদরাসা বিদ্যমান ছিল। শুধু 


ঢাকা ইসলামিয়া মাদরাসা, ১৯২৫ থখি. বি. 


বাড়িয়ায় ইউনুসিয়া মাদরাসা, ১৯২৬ খ্ি. চট্টগ্রাম : 
বাবুনগর মাদরাসা, ১৯২৮ খ্রি. মোমেনশাহীতে : 
বালিয়া মাদরাসা, ১৯৩১ খ্রি. সিলেটের রানাপিং । 


ধলাদেশেই ছিল সতের হাজার মাদরাসা । 
পরবতীতে ইংরেজদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে বহু 
দীনি মাদরাসার বিলুপ্তি ঘটে । 


মাদরাসার ক্রমোন্নতি 

(১২৮৩-১৪২৩ হিজরী) 

১৮৬৬ খ্রি. স্থাপিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ । 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রখ্যাত বুযুর্গ মনীষী 
আল্লামা কাসেম নানুতুবীকে (রাহ.) স্বপ্নযোগে 
ভারতের ইউপির দেওবন্দস্থ একটি মুবারক 
স্থানকে মাদরাসা স্থাপন করার জন্য স্বীয় লাঠি 
দ্বারা চিহ্িত করে দেন। তাওহিদে খালিস, 
ইত্তিবায়ে সুন্নত, তা'আলুক মা'আল্লাহ, ইলায়ে 
কালিমাতুল্লাহর ভিত্তিতে, মুসলিমদের উঈমান- 
আকিদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণের নিমিত্রে, 
আগ্রাসী ইংরেজদের দাসত্ব থেকে দেশ ও 
জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গণমানুষের 
আকাবেরে দেওবন্দ । পরবতীতে মাদরাসাটি 
এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন হিসেবে খ্যাতি লাভ 
করে সারা বিশ্বে । মাওলানা কাসেম নানতুবী 
(রোহ.), মাওলানা ইয়াকুব (রাহ.), মাওলানা 


জুলাই*১০ 


মারাসা, ১৯৩৬ খি. ঢাকার বড় কাটরা মাদরাসা, | 
১৯৩৭ খ্রি. ফরিদপুরে গাওহার ডাঙ্গা মাদরাসা | 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে | 
লালবাগ মাদরাসা, : 


নাজিরহাট মাদরাসা, 


. ইন্দোভারতীয় ভাষা থেকে আর সেই সাথে ফরাসি | 
থেকেও । সংস্কৃতে পলাঙ্কিকা । পল্লীকবি । 
জসিমউদৃদীন তীর স্মৃতিকথায় এ গাও থেকে । 
ওগীওয়ে যাওয়া বেহারাদের পালকি নিয়ে চলার ৰ 
যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমাদের আবহমান : 
ংলার এতিহ্যের অংশ । বিলুপ্ত প্রায় এ পালকি! 
এখন নানা জাদুঘরে শোভা পাচ্ছে । “ছড়ায় বলা! 
হয়েছে বউ সাজবে কালকি, চড়বে সোনার | 
পালকি!” না সোনার বরনীকন্যা এখন আর । 


ফরিদাবাদ মাদরাসা, আজরাবাদ মাদরাসা, 


যাত্রাবাড়ি মাদরাসা, কামরাঙ্গীর চর মাদরাসা, | 
মালিবাগ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর রহমানিয়া | 
মাদরাসা, মাদানী নগর মাদরাসা, লালমাটিয়া : 


মাদরাসা, উজানী মাদরাসা, চরমোনাই মাদরাসা, 
ওলামা বাজার মাদরাসা ও ওয়াসেকপুর মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

এসব মাদরাসার অনুকরণে পরবতীতে হাজার 
হাজার কওমী মাদরাসা গড়ে ওঠে এবং এ ধারা 
এখনও অব্যাহত রয়েছে । বর্তমানে কওমী 
মাদরাসার সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার | মক্তব 
রয়েছে লক্ষাধিক । এসব খালিস দীনি 
মাদরাসাসমূহকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দায়েম 
কায়েম, মামুন ও মাহফুয রাখুন । 

লেখক: শায়খুল হাদিস 

জামিয়া আজিজিয়া ওয়াসেকপুর ও জামিয়া আরাবিয়া 
কমর্কার হাট, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী-৩৮৩৫ 


: পালকির বদ্ধ পরিবেশে যাবে না, উঠবে আসল বা। 


1 
1 
1 
| 
| 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
। কাছে দূর থেকে সেই ছয় বেহারাদের আর দেখা : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
| 
| 
1 
| 


নকল ফুলে সাজানো ফুলেল এয়ারকম্ডিশনড | 
কারে |; 


হি 


শি।ক্ষ।সা।হি।ত্য 


অভিধানের মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য । উপমহাদেশের 
আরবী শিক্ষার্থীদের 

অভিধানসমূহ 
ব্যাপকভাবে সমাদৃত । 
১৯৩০ সালের ২৭ 
এপ্রিল তিনি উত্তর 
জিলার কীরানা নামক 
. কস্বায় জন্ম গ্রহণ 
; করেন। এমন এক 
 খান্দানে তাহার জন্ম 
৷ যেখানে বংশ পরম্পরায় 
৪ . ইল্ম দীন চর্চার এতিহ্য 
4 এ বিদ্যমান । তার পিতার 


তিনি দারুল “উলুম দেওবন্দে আরবী ভাষা ও 
সাহিত্য বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগ দান 
করেন । আরবী সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি 
দীর্ঘকাল হাদীস বিভাগে তাহাভী ও নাসাঈর দরস 
দেন। দারুল উলুমের পরিমন্ডলে আরবী 
সাহিত্যের পূনরুজ্জীবন এবং আধুনিক আরবী 
ভাষার চর্চা ও বিকাশে মাওলানা ওয়াহীদুয যামান 
থাকবে । দিবা-রাব্র পরিশ্রম করে তিনি ছাত্রদের 
এমন এক জামায়াত তৈরি করেন যারা 
পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ও সাহিত্য 
চর্চায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন অব্যাহত গতিতে । 
তার সংস্পর্শে বহু ছাত্র স্বর্ণ সন্তানে রূপান্তরিত 
হন | অনেক সময় রাত দুণ্টা পর্যন্ত ছাত্রদের সাথে 
ইলমী আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন । দারুল “উলুম 
দেওবন্দের বর্তমান আরবী ভাষা ও সাহিত্য 
বিভাগের প্রধান ও আরবী সাময়িকী মাসিক 'আদ- 
দাঈ'র সম্পাদক মাওলানা নূর আলম খলীল 
আমিনী তীর হাতে গড়া ছাত্র । 

১৯৮০ খিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দারুল উলুমের শত 
বার্ষিকী উদযাপন কমিটির তিনি ছিলেন 
আহ্বায়ক | দারুল উলুমের বিভিন্ন নির্মাণ, 


পুরাতন ভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ তার 


প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয় ৷ দারুল উলৃমের 


মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র.) 
১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাকে শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক 
এবং ১৯৮৫ খিস্টাব্দে সহকারী মুহতামিম পদে 
নিযুক্ত করেন । ১৯৮৮ খিস্টাব্দে তিনি দারুল 
উলুম হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে 
সউদী আরবের হজ্ব ও ওয়াকৃফ মন্ত্রণালয়ের 


আমন্ত্রণক্রমে তিনি পবিত্র হজব্রত পালন করেন । 


আরব বিশ্বের প্রায় রাষ্ট্রে সেমিনার ও 
সিম্পোজিয়ামে তার অংশ গ্রহণের সুযোগ ঘটে । 
১৯৯২ সালে কুয়েতের তথ্য ও সম্প্রচার 


মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সম্মেলনে যোগ দেন । এ ছাড়াও তিনি দাওয়াতী 
কাজে কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাত, দক্ষিণ 


“'আন-নাদী আল-আরবী' 


এ সির জর নাম মাওলানা 
পরপর ও মসীহউল্লাহ ও মাতার 
এ »০পপপপাক্জঞাা় রটে নাম আমাতুল মুগণী। 
হক ৮ এ রর তার মাতা মিশকাতুল 
রে রর স্কহর ভাষ্যগ্রন্থ 
রি “মাযাহীরে হক এক 
* লেখক মাওলানা নওয়াব 
(12 4৮245 হি 
সি ০৪৫ ৫ 
রঃ তি 
আয়্যুব রীর (রা.) 
ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরবী কথাশিল্পী সাথে মিলিত হয়। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্ত 
মাওলানা ওয়াহীদুষ যামান ক পড় লেখ ভিন 
কিরানার মাদ্রাসা 
কীর নভী: আর বী সাহিত্য আরাবীয়াহ জামে'য়া 
2 রর মসজিদে শি 
চায় তার সাফল্য করেন । যুল 
মি ৩1: কুর'আন শেষ করে এক 
বছর তিনি 
ধালিদ হায়দারাবাদের এক 

ড.আফম হোসে মসজিদে সাত ভাষার সফর করেন । 
বিশেষজ্ঞ সিরিয়ার 
49 ১591 পভ ১ এক আল্লামা আল-মামুন দিমাশকীর নিকট আধুনিক 


এজ 4৪ 5৮ 
ভারতের প্রখ্যাত আরবী কথাশিল্পী, আরবী 
অভিধান রচয়িতা, দারুল “উলুম দেওবন্দের 
প্রাক্তন সহকারী প্রধান পরিচালক ও শিক্ষা 
বিভাগীয় প্রধান মাওলানা ওয়াহীদুয যামান 
কীরানভী রেহ.) এক বহুল পরিচিত নাম | কেবল 
নাম বললে ঠিক হবে না বরং তিনি ছিলেন একটি 
প্রতিষ্ঠান, প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব । শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী পাঠ্যপুস্তক, আরবী সংবাদপত্র 


আরবী ভাষা শিখেন। আল্লামা আল-মামুন 
দিমাশকী উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও 
অল ইন্ডিয়া রেডিও, হায়দরাবাদ কেন্দ্রে অনুবাদ 
ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে বিযুক্ত ছিলেন । 

১৯৪৮ সালে মাওলানা কীরানভী দারুল “উলুম 
দেওবন্দে ভর্তি হন এবং পাচ বৎসর উচ্চতর 
পর্যায়ে অধ্যয়নের পর দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ 
করেন । মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মাসিক বৃত্তি লাভ 
করেন । দারুল “উলুমে অধ্যয়নকালীন তিনি ছাত্র 
সংসদের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। 


সম্পাদনা, আরবী-উর্দু এবং উর্দ-আরবী অভিধান 


তিনি শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমদ 


রচনায় তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, প্রতিশব্দ 
বাকরীতি ও পরিভাষার ব্যবহার হচ্ছে তার 


জুলাই”১০ 


মাদানী রে.), মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াভী (র.) 
এবং শায়খুল আদব মাওলানা ই'জায “আলী 
আমরুহীর (র.) কীর্তিমান ছাত্র । ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 


দারুল “উলুম দেওবন্দের শিক্ষার্থীদেরকে আরবী 
ভাষায় লেখার হাত সৃষ্টি, অনুবাদ, বক্তব্য 
উপস্থাপনা ও কথোপকথনে পারঙ্গমতা তৈরী 
করার উদ্দেশ্যে তিনি 'আন-নাদী আল-আরবী' 
নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেন। স্বল্প সময়ের 
ব্যবধানে এ সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য আরবী 
ভাষা ও সাহিত্যামোদী শিক্ষার্থীদের ভীড় বাড়তে 
থাকে । যুগ যুগ ধরে এ সংস্থা ছাত্রদের সুষ্ত 
প্রতিভার বিকাশে এবং আরবী সাহিত্য চর্চায় 
কার্যকর ভূমিকা পালন করে | দেশ-বিদেশের বহু 
শিক্ষার্থী মাওলানার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আরবীতে 
দক্ষতা অর্জন করে ভারতীয় উপমহাদেশসহ 
পৃথিবীর বিভিন্ন মাদরাসায় আরবী চর্চায় নিজেদের 
নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হন। এভাবে আরবী 
ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আহলে ইল্মের নিকট 
ব্যাপকতা লাভ করে । তিনি ছাত্রদের উপদেশ 


॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


দিয়ে বলতেন,-“আরবী ভাষায় লিখিত একটি 
সাধারণ বাক্যও ভাষাগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে উর্দূ 
ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত অসাধারণ বাক্যের 
তুলনায় উত্তম । পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে ও কিতাবে 
যেখানে পাও আরবী ভাষায় লিখিত কথামালার 


কদর করো |” [মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী, ওয়হ কুহে 
কান কি বাত, পৃ ৮০-৮৭, ১০২] 


ব্যবস্থাও ছিল । এ প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন বিষয়ের 
ছোট ছোট বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয় । 


আরবী সংবাদপত্র সম্পাদনা 

তিনি বেশ কয়েকটি উন্নতমানের আরবী সাহিত্য 
পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ব্রেমাসিক সাহিত্য 
পত্রিকা 'দাওয়াতুল হক", পাক্ষিক আরবী 
সাময়িকী “আদ-দাঈ' ও “আল-ইয়াকদা' এবং 
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আরবী মৃখপত্র “'আল- 


সৃষ্টিধর্মী মনন ও মেধার অধিকারী মাওলানা 
ওয়াহীদুয যামান কীরানভী রচনা ও বক্তৃতায় 


মাদ্রাসার ছাত্র ও উস্তাদ নেই, যার ব্যক্তিগত 
গ্রহে এ দুটি অভিধান নেই। অর্ধ শতাব্দীর 
ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত অভিধানদ্ধয়ের অসংখ্য 
২স্করণ প্রকাশিত হয় ৷ পরবতীতে তিনি “আল- 
আরেকটি অভিধান রচনা করেন, সেটাও ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে । 


আল কামূস আল মুহীত 


কিফাহ*র সম্পাদক হিসাবে তিনি দেশ বিদেশে 
ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেন । তার 


ছিলেন সমান পারদর্শী । তার আরবী ও উর্দূ 


ইন্তেকালের অল্প ক'দিন আগে তিনি ১৯৫০ পৃষ্ঠার 
দখন্ডে সমাপ্ত “আল কামূস আল মুহীত” 


ক্ষুধার লেখনী পাঠকের চেতনাকে সহজে শাণিত 


বক্তৃতার ওজন্বীতায় শ্রোতৃমগ্ডলী আপ্লুত ও তন্ময় 


করতো | গোটা বিশ্ব জুড়ে ছিল এ সব জার্ণালের 


হয়ে পড়তেন । মাওলানা কীরানভীর ভাষা দক্ষতা, 
শব্দ গঠন, রচনা শৈলী, অনুপ্রাসের ব্যবহার এবং 


গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী ৷ বহু আরবও তার 


উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ রীতিমত বিস্ময়কর | 
প্রতিশব্দের ব্যবহার তাহার ভাষায় প্রাঞ্জলতার জন 
দেয় । সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ প্রয়োগে তাকে 
বেগ পেতে হতো না। তিনি আরবীর রঙ্গে 
এমনভাবে নিজেকে রাঙ্গিয়ে তুলেন যে, আরবী 
ভাষা ও মাওলানা ওয়াহীদুয যামান কীরানভী যেন 
এক অপরের পরিপূরক সম্পূরক | ক্লাশে, 
সেমিনারে, বক্তৃতায়, টেবিল টকে প্রবহমান 
ফন্ুুধারার ন্যায় তার কথামালার ফুলঝুরি 
শ্রোতাদের বিস্ময়ে বিমুঢ় করে দিত । দারুল উলুম 
দেওবন্দের আরবী সাহিত্যের উত্তাদ ও মাসিক 
“আদ-দাঈ”-এর সম্পাদক মাওলানা নূর আলম 
খলীল আমিনী বলেন, “১৯৯৩ সালে আমার 
আমন্ত্রণক্রমে ভারতে নিযুক্ত কুয়েত দূতাবাসের 
চীপ ইনফরমেশন অফিসার জনাব বাসিম লুঘানী 
দারুল উলুম দেওবন্দ পরিদর্শনে আসেন। 
সন্মানিত মেহমান কিছু সময়ের জন্য মাওলানা 
ওয়াহীদুয যামান কীরানভীর সাথে সাক্ষাত করেন 
তার বাসায় । কুয়েতী মেহমান তাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, আপনি আরবী কোথায় শিখলেন ? মার্জিত 
আরবীতে তিনি যে জবাব দেন এতে আগন্তক 
বিস্ময়ে হতবাক । প্রত্যাবর্তনের পথে গাড়িতে 
তিনি আমাকে বলেন, আমি শায়খ ওয়াহীদুষ 
যামানের কথায় বেশ প্রভাবিত হয়েছি । তিনি 
আরবদের চাইতেও উন্নত আরবী বলতে সক্ষম | 
তার সাথে আমার দেখা না হলে দেওবন্দ 
পরিদর্শন আমার অসম্পূর্ণ থাকতো । আমি 
আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আপনি অনুগ্রহ করে তার 
সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন” । 
মাওলানা খলীল আমিনী বলেন, “১৯৯২ সালে 
মাওলানা ওয়াহীদুয যামান কীরানভীর সাথে আমি 
কুয়েত সফর করি । ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের সচিবের 
সাথে তিনি আলোচনা করছিলেন । আলোচনার 
ফাকে ফীকে সচিব মহোদয় মাওলানার উন্নত 
সুবহানাল্লাহ বলে উল্লসিত হন এবং তার চেহারার 
দিকে তাকিয়ে থাকেন 1” 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবী ভাষা জনপ্রিয় করার 
উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫৯ সালে তিনি দেওবন্দে 
প্রতিষ্ঠা করেন “দারুল ফিকর” নামক একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান । তিনি নিয়মিত এতে ক্লাশ 
নিতেন । আরবীর পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার 


জুলাই”১০ 


অপেক্ষা করতে দেখা যায় । 


অভিধান ও গ্রন্থ রচনা 

তার রচিত আরবী অভিধান সমূহ ভারত, পাকিস্ত 
নন, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাজ্যে 
আরবী চর্চাকারী বিশেষতঃ ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে । তার অভিধান 
সমূহ উপমহাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে 
স্বীকৃত। নিমোক্ত অভিধান ও রচনাবলী তার 
ডে ও জীবন সাধনার সাক্ষর স্বরূপ ইতিহাসে 

থাকবে: 


১. আল কামুস আল জাদীদ (আরবী-উর্দু), 
২. আল কামুস আল জাদীদ (উর্দু-আরবী), 
তি 
৪ 


আল কামুস আল ইসতিলাহী (আরবী-উর্দ), 
আল কামূস আল মুহীত (১৯৫০ পৃষ্ঠা, 
দু'খণ্), 
৫. আল কির'আতুল ওয়াদিহা, 
৬. নাফহাতুল আদব, 
৭. আচ্ছি বিবি, 
৮. 
৯ 


আচ্ছা খাওন্দ, 
. জীওহার আল মা'আরিফ, 
১০. তাকসিমুল হিন্দ ওয়াল 


মুসলিমুন ফিল 


. তাকসিমুল হিন্দ ওয়াল মুসলিমুন ফিল 
জামহুরিয়াতিল হিন্দীয়া । 


আল কামূস আল জাদীদ 
১৯৫৯-১৯৫২ সালের মধ্যে মাওলানা ওয়াহীদুয 


(আরবী-উর্দু) রচনা সম্পন্ন করেন । প্রাচীন, 
আধুনিক ও ক্রাসিক্যাল আরবী শব্দ, পরিভাষা, 
প্রবাদ ও বাকরীতির সযত্র সমন্বয় রয়েছে এ 
অভিধানে | শিক্ষক, শিক্ষার্থী নির্বিশেষে আরবী 
চর্চায় আগ্রহী পাঠকের জন্য এ অভিধান অত্যন্ত 
উপযোগী বিবেচিত হয়ে আসছে । আরবদের 
জনজীবনে বিদেশী ভাষা হতে গৃহীত শব্দাবলীও 
রয়েছে এ অভিধানে | 


আল কির'আতুল ওয়াদিহা 

১৯৬৬-১৯৭০ সালের মধ্যে তার হাতে রচিত হয় 
“আল কির'আতুল ওয়াদিহা” নামক ছাত্রদের 
উপযোগী আরবী সাহিত্য গ্রন্থ । এর গাইড বুকও 
তার হাতে সম্পন্ন হয়। আরবীর পাঠদান, 
শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সংস্কৃতির মানকে বিবেচনায় 
রেখে এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়কে বিন্যস্ত করা 
হয় । আলোচ্য গ্রন্থে তিনি প্রাথমিক অবস্থায় নাহু- 
সারাফের বোঝা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর 
চাপিয়ে দেননি । কারণ তিনি মনে করতেন 
পৃথিবীর কোন ভাষা ব্যাকরণকে ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেনি, বরং ভাষার ক্রম বিবর্তনে ব্যাকরণ তৈরী 
হয় । মাওলানার এ গ্রন্থটি কেবল মাদরাসায় নয় 
অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভূক্ত হয়। 
খোদ দারুল উলুম দেওবন্দেও এ গ্রন্থের পাঠদান 
চলে আসছে আগ্রহভরে । 


নাফহাতুল আদব 

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের 
কওমী মাদরাসায় “নাফহাতুল ইয়ামান” নামক 
আরবী সাহিত্যের যে গ্রন্থটি পড়ানো হয়, তা 
বিষয় ও ভাবগত দিক দিয়ে বহু ক্ষেত্রে যৌন 
সুড়সুড়িমলক ও নৈতিকতা পরিপন্থী বিবেচিত 
হয়ে আসছে । দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ 
“নাফহাতুল ইয়ামান” এর বিকল্প শিক্ষা বান্ধব ও 


নৈতিকতা নির্ভর একটি সাহিত্য গ্রন্থের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিলেন । 


অবশেষে মাওলানা কিরানভীর হাতে এ স্বপ্নের 


যামান কীরানভী “আল কামূস আল জাদীদ” 


বাস্তবায়ন ঘটে । দারুল উলুমের মজলিসে শুরার 


(আরবী-উর্দু), “আল কামুস আল জাদীদ” ডৈর্দূ- 


সিদ্ধান্তক্রমে তিনি “নাফহাতুল আদব” নামক 


আরবী) নামক দু'টি অভিধান রচনা করেন। 
বর্তমানে আরবী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রচলিত 


এমন এক সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন, যা ভাষাগত 
উৎকর্ষ ও নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ । দারুল 


আধুনিক শব্দাবলী এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । “আল 
কামূস আল জাদীদ” এর মতো সংশিষ্ট ভাষায় 
এতো জনপ্রিয় কোনো অভিধান ভারতীয় 
উপমহাদেশে আর কেউ লিখেতে পারেননি, 
একথা বললে অত্যক্তি হবে না। এমন কোন 


উলুম দেওবন্দসহ ভারতের কমবেশী সব 
মাদরাসায় এ গ্রন্থ পাঠ্যভূক্ত । 

“জাওহার আল মা'আরিফ" গ্রন্থটি মুফতী মুহাম্মদ 
শফী রে.) লিখিত “মা'আরিফ আল কুর'আন”-এ 
বর্ণিত এতিহাসিক ও তাত্বিক বিষয়াবলীর 
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সুসম্পাদিত ও সংক্ষেপিত রূপ | “তাকসিমুল হিন্দ 
ওয়াল মুসলিমুন ফিল জামহুরিয়াতিল হিন্দীয়া* 
গ্রন্থটি মূলত ভারতের পার্লামেন্ট সদস্য মুহাম্মদ 
আহমদ কাসেমী রচিত উর্দূ গ্রন্থের আরবী ভাষ্য । 
খতীব তাব্রেষী বিরচিত 'মিশকাতুল মাসাবীহ'এ 
উল্লিখিত আখলাক, আদাব ও সামাজিক শিষ্টাচার 
সম্পর্কিত হাদীসসমূহের সংকলিত রূপ হইল 
“মাজমু'আ মিশকাত' | “তারজমা কুর'আন' হইল 
উর্দূ ভাষায় পবিত্র কুর'আনের সরল অনুবাদ কিন্তু 
হায়াতের অভাবে তিনি এটা সম্পন্ন করতে পারেন 
নি। দারুল উলুম হতে অবসর গ্রহণের পর 
১৯৮৮ সালে দারুল মুয়াল্লিফীন নামক একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কুতুবখানায়ে হোসায়নিয়া 
নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলেন। এ 
প্রতিষ্ঠানদ্বয় হতে এই পর্যন্ত ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। 


ব্যক্তি চরিত্র 

মাওলানা ওয়াহীদুষ যামান কীরানভী ব্যক্তিগত 
জীবনে ছিলেন সহজ, সরল ও দরবেশ প্রকৃতির । 
রুটিন মাফিক জীবন পরিচালনায় তিনি ছিলেন 
অভ্যন্ত। নিয়মানুবর্তিতার সাথে জীবন 
পরিচালনার জন্য তিনি ছাত্রদের সব সময় উদ্বুদ্ধ | 
করতেন । আইন ও নিয়ম বহির্ভত যে কোন । 
কর্মকান্ড ছিল তার অপছন্দ । দীর্ঘ দিন যাবত 


পড়ে এবং নানা জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হয়। : 
অবশেষে ১৯৯৫ সালের ১৫ এপ্রিল ৬৫ বৎসর 


অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তার শরীর ভেঙ্গে : 


প্র।যু।ক্তি।সং।বা।দ 


৪. এখন আপনার কাজ্ষিত আয়াতটি বেছে 
নিন, এবং 110০1 চাপুন অথবা ৯ 1-তে 
[৬০9০ দিয়ে 0110. করুন। বেশ! 
বেশ সুন্দরভাবে আপনার ডকুম্যান্টে উদ্ধৃত 
হবে আপনার কাক্ক্ষিত আয়াতখানি: 

[2:52 তু 00০| ০৩ এ 4২1৯ 


সুন্দর তাই না! এটি আপনি ইন্টারনেট থেকে 
ডাউনলোড করে নিতে পারেন । এর ডাউনলোড 
ঠিকানা হচ্ছে: 

1. 1000://%55/-984106.00117/51/911-) 


1021011-1060)%3/%9217%21৬ জা 
11011101)1098009017%021701,41২41 1 


1)0% অথবা 


2. 1000://557-119018117-00117/945/ 
011530171 থেকে আপনি ডাউনলোড 


করুন। 

অ! বলা হয়নি একটা কথা! এটি -..| ৪০৮৮ 
এর তৃতীয় ভার্সন । প্রথম ও দ্বিতীয় ভাসর্নের চেয়ে 
০১০(| ৪০০৮০| এটি কিছু বেশি সুবিধাজনক এ আর কি! যেমন 
| ১. এটির বাড়তি সুবিধা হলো এটি এমএস ওয়ার্ড 
আল-মাসহাফ আল-মুসাইদ: না-চালিয়েও কাজে আসে। পূর্বেরগুলো 
এমএস ওয়ার্ড ডকুম্যান্টে পবিত্র আসতো না। এমএস ওয়ার্ড না চালিয়ে এটি 


: ব্যবহারের জন্য আপনাকে যে ১ 
৷ কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করার ব্যবহারের টি হি 
। সফটওয়্যার 4১]] 01098518105 ৮৮৮৮ 


প্রযুক্তির যুগ এখন | সবকিছুতে ডিজিটালিকরণ ০৮. | উপযুর্ত ৬/1000%/ চালু 
। শুরু হয়েছে । আল-হামদু লি-ল্লাহ ৷ কিছু উদ্যোগী 


বয়সে তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন এবং দারুল 
উলুম দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীয়াতে তার 
উত্তাদদের পাশে দাফন করা হয়। বিখ্যাত 
মুহাদ্দিস মাওলানা নি'য়ামতুল্লাহ “আযমী জানাযার 


নামাযে ইমামতি করেন । দারুল উলৃমের ছাত্র- 
শিক্ষকসহ প্রায় দশ হাজার মুসলমান নামাযে : 


জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন । মাওলানা ওয়াহীদুষ 
যামান কীরানভীর (রহ) মতো মনীষী সব সময় 
জন্ম নেন না, যাদের কথা, লেখা, ভাষা ও 
শব্দমালা ব্যতিক্রমধর্মী । কবির কথা কতই না 
চমৎকার- 


1৫১৬৮ ০৫৮১৬।০৫ 
410/৫91/4-8-6-০৫2% 
০ 


মাওলানা নূরে আলম খলীল আমিনী, ওয়হ | 
কুহে কান কি বাত, দেওবন্দ, ভারত, ২০০০ | 


খ্রি. ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩-৩৪,২১৭-৮, ২২৯, 
৩৩৩-৩৩৪,২৩৮, ২৪০, ৩২৮-৯; 


২. মুফতী মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরী, যিক্রে | 
রাফতাগাঁ, মুরাদাবাদ, ভারত, ২০০৫ খ্রি. | 


পৃ.১৮৩,১৮৫১ 


৩. মাওলানা খুরশীদ হাসান কাসেমী, দারুল ; 
“উলুম দেওবন্দ কি তারিখী শাখছিয়াত, : 
দেওবন্দ, ভারত ১৪২৬ হি, ৩য় সংস্করণ, পৃ. : 


৩৩-৩৪ 


লেখক: সম্পাদক, , মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 


জুলাই'১০ 


। মুসলিম প্রযুক্তিবিদদের কল্যাণে আজকে পবিত্র হবে। এ ৬1100৬/-এ রয়েছে আপনার 
॥ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও সফটওয়্যার আকারে কাজ্ষিত আয়াত বা আয়াতাংশ এমনকি 
| প্রকাশ পেয়েছে। এ-ধরনের কুরআনিক কোনো নির্দিষ্ট শব্দ অনুসন্ধানের 99810] 
সফটওয়্যারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এমএস ব্যবস্থা । এজন্য নিচের এ-স্থানে আপনার 


| ওয়ার্ড-ভিত্তিক ০... এ প্রোথ্রামটি | কাজিফিত শব্দটি লিখুন । যেমন- _,) লিখুন 
এ-প্রোগ্ামটি আপনার কম্পিউটারে 111519]1 এখানেই নিমিষেই 


। করলে এমএস ওয়ার্ডের সর্ব-উপরস্থ যে ৬1110 পেয়ে যাবেন ফলাফল । 
| 131টি রয়েছে; তার 7119, 1:01 ইত্যাদি ম্যানুর বৈশিষ্ট ছু 
ডা রা মানে একটি আত, ১ তো ক জানি ডি পর 
সি নির্দিষ্ট আয়াত বেচে নিতে পারেন। এমনকি 
৮ কটি লিন নির্ধারিত করে দিলে মুহূর্তে বিশাল বিশাল 
ূ ২. এ রাতের রস লখুন, যেমন- ও না উদ্ধৃত হবে। 
। ৩. আপনার কি-বোর্ড থেকে 0] + ৫ রি পাতে পরার; 
চাপুন-এতে -১)-সংবলিত কুরআনের ছা ৮%৪4-০/ 

সকল আয়াতাবলি প্রদশিত হবে; 
- [শোতে 


টি 111 
495 ০9১৪০|| ৮৯ রর 
বেশ জাজ এর [তা 


তে 01101 করে সুরা নির্দিষ্ট করুন এ!-৬-এ 
আপনার কাজিষিত আয়াতের ক্রমিক লিখে 
দিয়ে &ল্]-তে [৬105০ দ্বারা 01101 
করুন । বেশ আপনি 9000995 । 


[0018110 980116)59100.০01) 
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। 

। 

। 

। 

। 

। 

1 59121 ১9912911-4518 এহন ৮০ শিস] 4৪২ 
1 ১০২ 
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। 

। 

। 

। 

। 

। 
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ই।তি।হা।স।এ।তি।হ্য 


চট্টগ্রামের অভিশগ এই সাকিট হাউসে ১৯৮১ 
সালের ৩০ মে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর 
রহমান নিহত হন 


সেদিন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে যা ঘটেছিল! 


স্বপন মল্পিক 


[বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী, রণাঙ্গনের ১নং সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের্র অধিনায়ক, পরবতীকালে 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে উট্টগ্রাম সাকিট হাউসে অবস্থানকালে কতিপয় বিদ্রোহী সেনার অতর্কিত 
আক্রমণে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ করেন । কাপুরুষোচিত এই আক্রমণে একজন নিবার্টিত রাষ্ট্রপতির দুঃখজনক মৃত্যুতে সেদিন 
দেশের আপামর জনসাধারণ শোকে মৃহ্যমান হয়ে পড়ে প্রায় সণ্ডাহকালব্যাপী এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির পর সেনাবাহিনীর ওই 
বিদোহী ঞ্প আত্মসমপর্ণ করে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় কমান্ডেরকাছে । এক পর্যায়ে বিদবোহী সেনাগোষ্ঠীর নেতা মেজর 
জেনারেল আবুল মনজুর নিহত ও পরে এক সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কতিপয় সেনা কর্মকর্তা 
ও সদস্যকে বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্রোহের রাতে রাষ্ট্রপতি জিয়া চ্টথাম সাকিট হাউসে 
অবস্থান করছিলেন । সাকিট হাউসের কেয়ারটেকার (তৎকালীন বেয়ারার) সৈয়দ আহমদ প্রকাশ সৈয়দ মিয়া ওই রাতের ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী । রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাকিন হাউসে অবস্থান ও ঘটনার পরিণতি পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই প্রতিবেদককে 
১৯৯২ সালের ৩০ মে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন প্রত্যক্ষদশীর আহমদ মিয়া, যা সে সময় প্রকাশিত হয় স্থানীয় ও জাতীয় 
দৈনিকে । কয়েক বছর আগে তিনি মারা যান । সেদিনের তার সাক্ষাৎকারটি “আত-তাওহীদ”-এর পাঠকের জন্য হুবহু প্রকাশ করা 


হলো-লেখক। 


প্রশ্ন : শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ 
কত সালে কোনদিন সংঘটিত হয়? 

হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ১৯৮১ সালের ৩০ মে 
শুক্রবার রাত সাড়ে তটায় । 

প্রশ্ন : তিনি কোথায় কোন কক্ষে ছিলেন? 

উত্তর : স্যার দোতালার ৪ নং কক্ষে ছিলেন । 
প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতি জিয়া কি কক্ষে একা ছিলেন? 
পাশের কোন কক্ষে কে কীভাবে ছিলেন? 

উত্তর : হ্যা, তিনি একা ছিলেন ৪ নং কক্ষে । 
পাশের ৩ নং কক্ষে ছিলেন এয়ার ফোর্সের 
ক্যাপ্টেন মোজাহার একাকী আর এর পাশের 
কক্ষে ছিলেন তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী 


প্রশ্ন : দোতালায় মোট কক্ষ কয়টি? অবশিষ্ট কক্ষে 
কে কে ছিলেন? কী অবস্থায়? 


হিসেবে আছেন । ৮ নং কক্ষে অবস্থানরত 
ক্যাপ্টেন হাফিজ ওইদিন গোলাগুলিতে মারা 


উত্তর : মোট কক্ষ ৯টি | এক নং কক্ষে রাষ্ট্রপতির 
একান্ত সচিব সৈয়দ আমিনুর রহমান ছিলেন। 


যান । ৯ নং রুমে ছিলেন আমিনুর রহমান । 
প্রশ্ন £ নিচের কক্ষে কোনো সামরিক কর্মকর্তা 


জনাব রহমান পরে এক সময় চট্টগ্রামের ডিসি 
ছিলেন। এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি 
চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে মারা যান । ২ নং 
কক্ষে ওয়্যারলেস নিয়ে ২ জন লোক ছিলেন। 


ছিলেন কিনা? থাকলে কোন রুমে কী অবস্থায় 
ছিলেন? 

উত্তর : নিচে ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশের ১০ নং 
কক্ষে ছিলেন ১৮ জন আর্মি অফিসার । রাষ্ট্রপতি 


ওদের নাম জানি না। এরা নর্থ বেঙ্গল 
রেজিম্যান্টের লোক | ৬ নং কক্ষে ছিলেন- কর্নেল 
মাহফুজ, রাষ্ট্রপতির অন্যতম সহযোগী | তাকে 
হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৮২ 
সালে চট্টগ্রাম জেলে ফীসি দেয়া হয় । ৭ নং কক্ষে 


মহিবুল হাসান এবং তৎকালীন (১৯৯২ সালে) 


ছিলেন স্যারের (রাষ্ট্রপতির) ব্যক্তিগত চিকিৎসক 


নিহত হওয়ার আগে ওদের জেগে থাকতে 
দেখেছি । ১১ নং কক্ষে মোট ৩ জন ছিলেন- 
একজন সুবেদার, একজন নায়েক সুবেদার, 
অন্যজন হাবিলদার । তাদের তিনজনকেই গুলি 
করে হত্যা করা হয়। 

প্রশ্ন : প্রেসিডেন্ট অন্য সময় যেভাবে, যে অবস্থায় 


সংসদের উপনেতা ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা 
চৌধুরী । 
জুলাই'১০ 


ডা. কর্নেল মাহতাব | ডা. মাহতাব বর্তমানে 
প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক 


আসতেন এর থেকে ব্যতিক্রম কিছু কি ওইদিন 
আপনি লক্ষ্য করেছিলেন? 


0 আত্তান্তহীদ ২২ 


উত্তর : না। তেমন ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করিনি । 


কক্ষের সামনে নিথর হয়ে পড়ে আছে । অসংখ্য 


তবে ওপরের তলায় ২ নং কক্ষে যে ২ জন লোক 
ওয়্যারলেস নিয়ে ছিলেন এবং আরো কিছু 
যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছিলেন ওটা কিন্তু এখানে 


বেয়ারাকে দেখিয়ে) মুখ কালো কেন? নিশ্চয় 


গুলিতে বিদ্ধ হয়ে, কোনো কোনো স্থানে পোশাক 
পর্যন্ত উড়ে গেছে। মাথার বাম দিকটায় গুলির 
তোড়ে মুখমন্ডল পুরোপুরি চেনা যাচ্ছিল না। 


ংসার বড় এই স্বল্প বেতনে ওর সংসার চলে না। 
এর ছাপই পড়েছে তার চেহারায় । চৌধুরী স্যার 
জিজ্ঞেস করে জানলেন, ঠিক রাষ্ট্রপতি স্যারের 


নতুন ব্যবস্থা হিসেবে দেখা গেছে । এভাবে 


দরজায় বাইরে, দেয়ালে, মেঝেতে রক্ত এবং 


কোনো সময় ওয়্যারলেসের ব্যবহার দেখিনি । 
প্রকৃতপক্ষে ওই কক্ষটি ছিল ওপরের মিনি ডাইনিং 
স্পেস। 


গুলিতে ছিদ্র হয়ে যাওয়া দাগগুলো এখনো পর্যন্ত 
স্পষ্ট রয়েছে । 


অনুমান মতো তার সংসারের টানাপড়েনের কথা । 
শুনে স্যার কিছুই বললেন না, শুধু একটু গম্ভীর 
হয়ে গেলেন। সৈয়দ মিয়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর 


এভাবে কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে পড়ে 


প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতির সঙ্গে উট্টগ্রামের আপনি চেনেন 
এমন মন্ত্রী বা স্থানীয় নেতাদের মধ্যে কে কে 
ছিলেন? এবং তীরা কি ওখানে রাত যাপন 
করেছেন? 

উত্তর : ঘটনার দিন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 


আছে প্রত্যেকেই দরজার বাইরে । এর মধ্যে 


দিতে দিতে আরো জানায় স্যারের মতো ভালো 
ব্যবহারের লোক হয় না। আমি ছোট চাকরি 


একজন কর্নেল এ হাসান ও অন্যটি ক্যাপ্টেন 
হাফিজের লাশ এবং অন্যটি নিচের সেন্ট্রি 
দুলালের । পরে সকাল প্রায় সাড়ে ৭টায় ২টি জিপ 


করলেও আমাকে সব সময় আপনি করে সম্বোধন 
করতেন । খোঁজখবর নিতেন কেমন আছি । 
সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রায় শেষ পর্যায়ে সৈয়দ মিয়া 


এসে লাশগতলো নিয়ে যায় কাজীর দেউড়ি 


রাষ্ট্রপতির থাকার কথা ছিল না- অন্য পরিস্থিতির 
কারণে থেকেছেন। 

প্রশ্ন : খাওয়া-দাওয়া কোথায় হয়েছিল? 

উত্তর : ওইদিন থাকার কথা ছিল না । রাত পৌনে 
৮টার দিকে চলে গিয়ে আবহাওয়ার দরুন প্রেন 


বাজারের পথ ধরে । আমি গাড়িগুলো অদৃশ্য না 
হওয়া পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকি। 
এখন সে স্মৃতি মনে পড়লে কান্না আসে | পরে 
শুনেছি লাশ পাহাড়তলীতে দাফন করা হয়েছে । 

প্রশ্ন : শহীদ রাষ্ট্রপতির আরো কিছু স্মৃতি যা 


মিস করে তিনি ফিরে এসে রাত যাপন করেছেন । 


আপনার মনে দাগ কেটেছে এমন কিছু স্মৃতির 


ফলে ওইদিন রাতে আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে 
পারিনি । পরে টট্টগ্রাম ক্লাব থেকে ডিনার করানো 
হয়। 

প্রশ্ন : ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? 


কথা বলুন? 


আমাকে রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর স্মৃতিবিজড়িত সার্কিট 
হাউসের সেই ৪ নং কক্ষের দোরগোড়ায় নিয়ে 
যায়। নিচ থেকে সেগুন গাছের কারুকাজ করা 
লালগালিচা বিছানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকে 
ঘুরতেই প্রথমে চোখে পড়ে দরজা ঘেঁষে একটি 
বড় ১০৯১২ ফুট সাইজের কাচ দরজার ভান 
পাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। 
আরো একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেদিন 


উত্তর : স্যার ছিলেন ধার্মিক, প্রত্যেকবার এলে 
নামাজ আদায় করতেন । একবার ডাইনিং টেবিলে 


গুলিবিদ্ধ প্রেসিডেন্টের রক্তের ছোপ ছোপ দাগ । 
যা বিগত ১০-১২ বছরের স্পষ্ট করে রাখার 


বসে তরকারি আনতে একটু দেরি হলে ডা. 


আপনি কাকে কী অবস্থায় দেখেছেন? আপনার 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন? 

উত্তর : রাত ৩টার পর যখন গোলাগুলির 
আওয়াজ শুনি তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল | বৃষ্টির 
তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে ওটা আমার এই দীর্ঘ 
৩০ বছরের চাকরি জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা । 
তখন ওই পাশের ঘর (সার্কিট হাউসসংলগ্ন একটি 
আধা-পাকা ঘর দেখিয়ে) স্যার চলে যাবেন তাই 
তাড়াহুড়া করে আসার চিন্তা করেছিলাম । প্রথমে 
রাত প্রায় ৩টা থেকে সোয়া ৩টায় হামলা শুরু 
হয় । প্রথমে ২টি রকেট লান্সার নিক্ষেপ করা হয় 
শয়নকক্ষের ওপরের বারান্দা ঘেঁষে একটি এবং 
অন্যটি গেটের অদূরে আঘাত করে, এতে সেক্টর 
দুলাল আহত হয় । ভোরের দিকে মৃত্যুযন্ত্রণায় 
কাতরাতে কাতরাতে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে । 
আমি বৃষ্টির তীবতা ও গোলাগুলির ভয়ে একবার 
পর্যবেক্ষণ করছিলাম । ভোরে আমি হলরুমে 
পৌছে এক সময় টেলিফোন বেজে ওঠায় 
রিসিভার তুলতে গেলেই ওপর থেকে ব্যাপ্ব গর্জনে 
ক্যাপ্টেন মাহফুজ বলেন, এই আহমদ মিয়া 
টেলিফোন রিসিভ করবা না । তখন আমি মাহফুজ 
সাহেবকে বলি : স্যার, ডিসি স্যার ফোন করেছেন 
তাই রিসিভ করলাম । ফোনে ডিসি সাহেব 


বদরুদ্দোজাকে উদ্দেশ করে স্যার বললেন, আচ্ছা 
চৌধুরী তুমি বলতে পার ওই লোকটার (একজন 


প্রচেষ্টা সত্বেও প্রায় অস্পষ্ট হতে চলেছে। 


লেখক : সাংবাদিক ও কলামি্ট 


বদ্ধ ঘরে মোমবাতি প্রজবলনে ঝুঁকি 


পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নৈশভোজের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন নিত্য-নৈমিত্তিক ৷ বাসাবাড়িতে কিংবা 
হোটেল-রেস্তোরায় নানা বর্ণিল নৈশভোজের এ সংস্কৃতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়েছে আর সব দেশে । 
বিশেষ করে মোমবাতির মোহনীয় আলোক সজঙ্জায় রোমাঞ্চকর পরিবেশে নৈশভোজের প্রচলন সব 
দেশেই কম-বেশি রয়েছে । তবে এতে যে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তেমনটিই প্রমাণিত হয়েছে 


সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় ৷ বলা হয়েছে মোমবাতির আলো-আঁধারি রোমাঞ্চকর পরিবেশে নৈশভোজে 
অভ্যস্তদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির 
(এসিএস) ২৮তম জাতীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত সমীক্ষা রিপোর্টে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
সন্নিবেশিত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে, প্যারিফিন থেকে তৈরি মোমবাতি কোন বন্ধ ঘরে একসঙ্গে 
বেশি সংখ্যক প্রজ্বলন করলে তা থেকে টলুইন ও বেনজিল নামক দুই প্রকার রাসায়নিক উপাদান 
নির্গত হয়, যা ঘরের বাতাসকে বিজ্ময় করে তোলে । শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে উলুইন ও বেনজিল মানুষের 
শরীরে প্রবেশ করে । প্রথমদিকে কিছুটা শ্বাসকষ্টের উদ্রেগ করলেও এক সময় তা ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য 


বিভাগীয় কমিশনারকে ডেকে আনতে বলায় আমি 
সে নির্দেশ পালনে চলে যাই । বিভাগীয় কমিশনার 


দায়ী এনজাইমগ্ুলোকে উত্তেজিত করে তোলে ৷ আর ক্যান্সার সৃষ্টিতে তা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে 
সবার অলক্ষ্যেই । একসঙ্গে অধিক সংখ্যক লোক কোন বদ্ধঘরে অবস্থান করলে এমনিতেই বাতাস 


প্রথমে এসে কোনো কথা না বলে, আসুন নাশতা 
করি বলে অনেকটা হাসিমুখে মাহফুজ সাহেবকে 
নিয়ে বেরিয়ে যান । এই ফীকে আমি উপরে উঠে 
দেখি রাষ্ট্রপতির লাশ ছিন্নবিচ্ছিন অবস্থায় ৪ নং 
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কিছুটা দূষিত হয়ে পড়ে । তার সঙ্গে বাড়তি টলুইন ও বেনজিল যোগ হলে তা রীতিমতো বিষাক্ত 


হয়ে যায়। 


আ.।ভ্ত।জাঁ।তি।ক 


প্রেসিডেন্ট ওবামা কি 
পেন্টাগন ও ন্যাটোর 
স্বার্থেই পরিচালিত 
হবেন? 
মোনায়েমসরকার 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে গত বছর 
শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হলেও শেষ 
পর্যন্ত তার পক্ষে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
কতটা অবদান রাখা সম্ভব হবে- তা নিয়ে 
সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না। প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত হওয়ার আগে তার কথাবার্তা শুনে মনে 
হয়েছিল, তিনি নির্বাচিত হলে জর্জ ডরিউ বুশের 
মতো যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট হবেন না । বিশ্বশান্তির 
পক্ষে প্রকৃত অর্থেই ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন । 
কিন্তু সে আশার গুড়ে ইতিমধ্যে বালু পড়েছে । 
ওবামা তার পূর্বসুরির মতোই ইরাক ও 
আফগানিস্তানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ ইরানের 
সঙ্গেও নতুন করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার পায়তারা 
চালাচ্ছেন । পেন্টাগন ও ন্যাটো বাহিনীর 
যুদ্ববাজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। 
সামগ্রিক দৃশ্যপট আর যাই হোক, তাকে দিয়ে 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে হয় না। 

আজ বিশ্বজুড়ে যে অশান্তি কিংবা তথাকথিত 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, এজন্য পাশ্চাত্যের 
মিডিয়াসহ অনেকেই আল কায়দা ও তালেবানসহ 
বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকে । কিন্তু 
র মূলে রয়েছে পেন্টাগনের নীল নকশা। 
সেখানকার সব যুদ্ধবাজ মোটা অংকের আর্থিক 
দুনীতির সঙ্গে জড়িত । আর তাদের সে দুর্নীতির 
স্বার্থেই বিশ্বের নানা অংশে বাধিয়ে দেয়া হয় যুদ্ধ- 
বিগ্রহ । এর উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা তুলে 
ধরা যাক। ২০০১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর 
যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনান্ড 
রামসফিল্ড পেন্টাগনের কর্মচারীদের উদ্দেশে দেয়া 
এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, দুই হাজার কোটি 
ডলারের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না ওই 
সংস্থার তহবিলে । কোন কোন ক্ষেত্রে ২ দশমিক 
৩ ট্রিলিয়ন ডলারের লেনদেনের হিসাব পাওয়া 
যাচ্ছে না। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মুখে 
পেন্টাগনের দুর্নীতির এত বড় খবর পরদিনই 
সারা বিশ্বের গণমাধ্যমের শিরোনাম হওয়ার কথা 


আফগানিভানের আকাশে মাকিনি যুদ্ধ বিমান 


সারা বিশ্বের গণমাধ্যমের শিরোনামে ঠাই পেল, 


আল কায়দা হামলা চালিয়ে নিউইয়র্কের টুইন 
টাওয়ার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে । বলা 
বাহুল্য ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার জন্য জঙ্গি 
সংগঠন আল কায়দা কিংবা তার শীর্ষনেতা ওসামা 
বিন লাদেনকে যতভাবেই দায়ী করা হোক, ওই 
ঘটনার রহস্য কিন্তু এখনও কাটেনি । এমনও 
শোনা যায়, আমেরিকা- বিশেষ করে পেন্টাগনের 
দুর্ৃত্তরাই ওই হামলা চালিয়েছে । তেল-গ্যাস 
সমৃদ্ধ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করতেই 
নাইন-ইলেভেন বা ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা 
চালানো হয়েছিল এ অভিযোগ একেবারে তুচ্ছ 
করার মতো নয় । সন্ত্রাসী হামলার জন্য যে আল 
কায়দা নেটওয়ার্ককে দায়ী করা হয়, ভুলে গেলে 
চলবে না, একদা পেন্টাগনের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের 
গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ওসামা বিন লাদেনের 
ওই গ্রুপকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে । অস্ত্র ও 
প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দিয়েছে। কাজেই নাইন- 
ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পেছনে সিআইএ বা 
পেন্টাগনের যুদ্ধবাজদের যোগসাজশ থাকাটা 


অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও ব্যাপারটা 
পেন্টাগনের বিশাল অংকের দুর্নীতির মতোই 
ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে । 


আজ মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশ আফগানিস্তান ও 
ইরাককে পেন্টাগন ও তাদের সহযোগী ন্যাটোর 
যুদ্ধবাজরা দখল করে রেখেছে। সন্ত্রাসবাদ ও 
জঙ্গি দমনের পাশাপাশি মানবাধিকারের কথা বলে 
তারা দেশ দুটি দখল করলেও সেখানে শান্তি 
স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। মানবাধিকারও 
সুদূরপরাহত । আজও দুটি দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ 
করছে এবং প্রতিদিনই সেখানে সহিংসতা ও 
প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। দুটি দেশে শান্তি কবে 
নাগাদ আসবে, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে না 
পারলেও একটি ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, ওই 


ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ পরদিনই 
নিউইয়র্কে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা 
সংঘটিত হয়েছিল । 
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দুটি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও তাদের 
সহযোগী ন্যাটো বাহিনী যতদিন থাকবে, ততদিন 
শান্তির আশী করা যাবে না। 


পেন্টাগনের যুদ্ধবাজ সমর নায়কদের একটি 
সহযোগী প্রতিষ্ঠান যে ন্যাটো, সে বিষয়ে সন্দেহে 
থাকার অবকাশ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
মুলত সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব থেকে নিজেদের রক্ষার 
জন্যই যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার 
১২টি দেশ মিলে ন্যাটো বা নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি 
অর্গানাইজেশন গঠন করে । পরে দফায় দফায় 
তার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয় । বর্তমানে পূর্ব 
ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক অনেক দেশই 
ন্যাটোর সদস্য । বিশ শতকের শেষভাগে 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলো মোকাবেলা 
করত । কিন্তু স্বায়ুযুদ্ধের অবসান-_ বিশেষ করে 
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ব্যাপক সংস্কার ও পুনর্গঠন 
সত্বেও যুদ্ধবাজদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যাটোর 
বিলুপ্তি ঘটেনি । বরং গুটিকয়েক যুদ্ধবাজের 
গোষ্ঠীস্বার্থে ন্যাটো আজ দেশে দেশে লাঠিয়াল 
বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে। জাতিসং 
তোয়াক্কা না করে যুক্তরাষ্ট্রের কাধে কীধ মিলিয়ে 
ন্যাটো ক্রমাগত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে 
চলেছে। সাম্প্রতিককালে ন্যাটো সাবেক যুগোস্স- 
1ভিয়ার সার্বিয়ায় আক্রমণ চালায় ও ব্যাপক 
বোমাবর্ষণ করে । তখনই অভিযোগ উঠেছিল, 
পেন্টাগনের যুদ্ধবাজদের স্বার্থে জাতিসংঘকে 
অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ন্যাটোকে 
প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা চলছে । এটা আরও স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে তথাকথিত নাইন-ইলেভেন সন্ত্রাসী 
হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র যখন বিন লাদেনের খোজে 
আফগানিস্তান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন 
ন্যাটোর অন্যান্য সদস্য তা সমর্থন করে এবং 
পরবতীকালে উত্তর আটলান্টিক ছেড়ে অর্থাৎ 
ইউরোপের বাইরে প্রথম হামলার নজির গড়ে । 
২০০৩ সালের ১০ আগস্ট থেকে ন্যাটো বাহিনী 
আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে । এখন 
পর্যন্ত সেখানে আছে তারা । 

পেন্টাগনের যুদ্ধবাজ জেনারেলরা আজ বিলিয়ন 
বিলিয়ন ডলার দুর্নীতিতে লিপ্ত । সে অপকর্মকে 
জায়েয করতে তারা আজ কোথাও নিজেদের 
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নিরাপত্তার অজুহাতে, কোথাও সন্ত্রাস দমন ও 
মানবাধিকার রক্ষার কথা বলে আক্রমণ চালাচ্ছে 
অথবা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে । তাদের প্রধান 
সহযোগী হিসেবে দীড়িয়েছে ন্যাটো নামের একটি 
আঞ্চলিক সামরিক জোট । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
অবসানের পর জাতিসংঘের সনদে ছোট-বড় সব 
জাতিরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সমান 
অধিকার দেয়া হয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের 
ভৌগোলিক সীমানাকে অলঙ্ঘনীয় বলে ঘোষণা 
দেয়া হয়েছিল । তবে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের 
নিরাপত্তা পরিষদে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হল, 
পৃথিবীর যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে 
সেখানে জাতিসংঘের তত্বাবধানে সামরিক 
অনুপ্রবেশ করা যেতে পারে । সেই সিদ্ধান্তের 
সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ইরাক আক্রমণের 
সুযোগ পেয়েছিল । কিন্তু ১৯৯৯ সালে ন্যাটো 
নতুন সংস্করণে মানবাধিকার রক্ষার নামে 
কাধে তুলে নিয়েছে, সেটা কি জাতিসংঘ সনদের 
অনুকূল? আজ জাতিগত সহিংসতা, ধর্ম ও 
জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর “মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের" অজুহাতে ন্যাটো পৃথিবীর যে কোন 
রাষ্ট্রে আক্রমণ করতে পারে । তাদের ওই 
অধিকার কাদের স্বার্থে সেটা দেখার প্রয়োজন 
বিশ্ববাসীর রয়েছে । যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশে আক্রমণ 
চালিয়েছে, দেখা গেছে তাদের দখলদারিত্ব সেসব 
দেশের মধ্যেই সীমিত থাকেনি । আশপাশের 
অন্যান্য দেশে তার স্থায়ী ঘাটি স্থাপন করেছে । 

উদাহরণ হিসেবে আফগানিস্তানের কথাই বলা 
যাক । ২০০১-০২ সালে দেশটিতে আক্রমণ 
চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান, পাকিস্তান, 
কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, 
স্থাপন করে । যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাটি স্থাপনে 
অনুমতি দিয়েছে কিংবা যেসব দেশে জোর করে 
ঘাটি গেড়েছে, সেসব দেশ কী প্রকৃত অর্থে স্বাধীন 
ও সার্বভৌম? যুক্তরাষ্ট্রেরে এ সাম্রাজ্যবাদী 
কর্মকাণ্ডের এখন প্রধান সহযোগী হল ন্যাটো । 
পেন্টাগন ও ন্যাটোর সমর নায়কদের দুর্ৃত্তপনা 
বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত । এ 
কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত নির্বাচনের আগে 
সে দেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে বারাক 
হোসেন ওবামা যখন তখনকার যুদ্ধবাজ 
প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভূমিকার সমালোচনা 
করছিলেন এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলছিলেন, 
তখন ধরে নেয়া হয়েছিল সত্যিই তিনি বিশ্বশান্তির 
পক্ষে থাকবেন । যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
এক অনন্য দৃষ্টান্ত গড়বেন । কিন্তু তিনি শান্তিকামী 
মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দীড়িয়েছেন, সে 
কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। নোবেল শান্তি 
পুরস্কার তাকে দেয়া হলেও তিনি আফগানিস্তানে 
কাতারে শামিল করেছেন । ইরানের পরমাণু 
কর্মসূচির অজুহাত তুলে সেদেশেও আক্রমণ 
চালানোর পায়তারা করছেন । কিন্তু ওবামা ও তার 
দেশের ওই আগ্রাসী মনোভাব কখনোই বিশ্বশান্তি 
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র সহায়ক হবে না। তালেবান জঙ্গিদের দমন 
করে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে যে আফগানিস্তানে 
ওবামা আরও ৪০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছেন, 
সেখানে কী সত্যিই শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে? 
যদি বাড়তি সৈন্য পাঠিয়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করাই সম্ভব হতো, তাহলে মাত্র কয়েকদিন আগে 
রাতের অন্ধকারে গোপনে ওবামা পাচ ঘণ্টার জন্য 
কাবুল সফরে যেতেন না এবং অনেকটা হতাশ 
সুরে বলতেন না যে, আফগানিস্তানে তাদের 
অভিযানের অগ্রগতি খুবই মন্থর । 

কয়েক মাস আগে দেখা গেছে, নিরাপত্তার 
কারণে- বিশেষত জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় 
হলেও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল । এসব আলামত 
প্রেসিডেন্ট ওবামার জন্য সুবিধার নয় । নিজের 
ভুল উপলব্ধি করে শোধরাতে না পারলে তার 
পক্ষে আর যাই হোক, কখনও বিশ্বশান্তির 
অগ্রনায়ক হওয়া সম্ভব হবে না। তিনি পেন্টাগন- 
ন্যাটোর যুদ্ধবাজদের ক্রীড়নক হয়েই থাকবেন । 
নোবেল শান্তি পুরস্কার তার জন্য একটা ব্যঙ্গাত্মক 


উপহার হয়ে দীড়াবে । কাজেই নিজের এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ওবামার উচিত 
ইসরাইলের উক্কানিতে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি 
নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, নিজেদের যে বিশাল 
পরমাণু অস্ত্রভাগ্তার আছে, সেদিকে নজর দেয়া । 
পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সত্যিকার অর্থে 
কার্ধকর করা । আজ যুক্তরাষ্ট্রে যে বিরাট পরমাণু 
অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে, যদি কখনও তাতে দুর্ঘটনা 
ঘটে, তাহলে আমেরিকা ধ্বংস হয়ে যাবে। 
কাজেই যুক্তরাষ্ট্র ও মানবজাতির অস্তিত্ব এবং 
বিশ্বশান্তির স্বার্থে সময় থাকতে ওবামার উচিত 
পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করা । পরমাণু অস্ত্রের পেছনে 
অযথা ব্যয় না করে বিশ্বের ছয়শ' কোটি মানুষকে 
তা দিয়ে ক্ষুধামুক্ত করা গেলে সত্যিকার অর্থে 
বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠা হবে । পেন্টাগনের দুর্নীতিবাজ 
সমর নায়কদের স্বার্থ না দেখে বারাক হোসেন 
ওবামা শান্তি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে গেলে 
যুক্তরাষ্ট্র যেমন রক্ষা পাবে, বিশ্ববাসীও বীচবে । 


লেখক : রাজনীতিক ও কলামিস্ট 


আরবী ভাষা শেখার গুরুত্ব 
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কইল্মের কোন শাখায় মানুষ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না 


তিনি ওই ইল্মকে আরবী ভাষা দ্বারা সজ্জিত করেন; আমি ইল্মে হাদীস অর্জন 
করতে চল্লিশ হাজার (মুদ্রা) ব্যয় করেছি, আরবী সাহিত্য অর্জন করতে ব্যয় 
করেছি ষাট হাজার; হায়! ইল্মে হাদীস অর্জনে আমি যা ব্যয় করেছি তা যদি 
আরবী সাহিত্য অর্জনে ব্যয় করতাম | বলা হলো, কি করে? তিনি বলেন, 


আরবী ভাষায় ভূলের কারণে মানুষ কুফরীর দিকে ধাবিত হতে পারে ।৯ 
_-হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক রহ. 


সূত্র: মাওলানা সায়্যিদ জাভিদ আহমাদ নদভী, 
হযরত শায়খুল হাদীস আওর আরবী যবান ওয়া আদব, 


যিক্রে যাকারিয়া, পৃ. ৫২৬ 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


/ 
্ 
% 
£ 
ঠ 
র্‌ 
৫ 


বুজ অলদ্রিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা স্থাপন 
করলেন চাদের বুকে ৷ রচিত হয়ে গেলো নতুন 
এক ইতিহাস । দিনটি ছিল ২০ জুলাই ১৯৬৯। 
পেরিয়ে গেছে চল্লিশ বছর | তিন মার্কিন নাগরিক 
পা রেখেছিলেন টাদের পাথরে | এরা হলেন নীল 
আমমস্ট্রং, মাইকেল কলি ও বুজ অলদ্রিন। 
তিনজনই জীবিত আছেন । ঘটা করে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে পালিত হলো চন্দ্রগমনের চল্লিশ বছর ৷ 
এই তিন মহানায়ক আবার শিরোনাম হলেন 
মিডিয়ার । তারা বললেন তাদের ভালো লাগার 
কথা । তাদের অভিজ্ঞতার কথা । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ১৯৬৯ সালে চাদে 
এ্যাপোলো-১১ প্রেরণ করে তখন বিশ্বের প্রেক্ষপট 
ছিল ভিন্ন। রাশিয়া ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্যতম প্রতিপক্ষ | গ্যাস্ট্রোনোমি নিয়ে ছিল 
ব্যাপক প্রতিযোগিতা । সে অবস্থা এখন আর 
নেই । সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে খান খান হয়ে 
গেছে। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বেঁচে আছে 
নিভু নিভু প্রদীপের মতো । 

এ্যাপোলো-১১ প্রেরণে সে সময়ে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয়ে ছিল সাড়ে তিনশ মিলিয়ন 
ডলার | সেই স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে নীল 
আমস্ট্রং (৭৮) বলেন, পেছনে ফিরে তাকালে 
মনে হয়, আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিজ্ঞানের 
একটি নীরবতা ভাঙতে পেরেছিলাম | জ্যোতির্ময় 
আলো বিশেষণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে 
পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি । আটাত্তর বছর 
বয়সী মাইকেল কলিন্স বলেছেন ভিন্ন কথা । তিনি 
বলেছেন, আমরা যে কাজটি শুরু করেছিলাম, তা 
শেষ হয়নি । মানব কল্যাণের প্রয়োজনে সকল 
ইতিবাচক সমীক্ষা অব্যাহত থাকা দরকার । 
অলদ্রিন বলেছেন, চাদ পৃষ্ঠে নেমে আমাকে খুব 
বোরিং ফিল করতে হয়েছিল । সেখান থেকে 
আকাশকে কালো মনে হয়। আর পেছনের 
অবজেক্ট ছিল সূর্য ৷ তিনি বলেন, নতুন কিছু স্পর্শ 
করার আনন্দই আলাদা । 

ম্যান অন দ্য মুন" ইতিহাসটি ছিল বিশ্ব 
কাপানো । নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে হাজার 
হাজার দর্শক সেদিন তিনটি বড় বড় টিভিতে 
অবলোকন করেছিলেন তিনটি টিভি চ্যানেলের 
প্রচার পর্ব । ১৬ জুলাই ১৯৬৯, এ্যাপোলো-১১ 


নাসা'র জন্ম হয় ২৯ জুলাই ১৯৫৮ সালে। 
প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ছিল এগিয়ে । তারা ১২ 
এপ্রিল ১৯৬১ সালে মহাশূন্যে প্রেরণ করে ইউরি 


নেতা- তা সময়ই প্রমাণ করেছে সুদৃঢুভাবে | 
বিশ্বে, পরাশক্তিগুলোর চক্ষুশূল বিবেচিত অনেক 
নেতা এখনো আছেন, যারা তাদের সৃজনশীল 


গেগারিনকে । তারপর “নাসা” চন্দ্রে মানব 
প্রেরণকে মুখ্য বিষয় করে ব্যাপক গবেষণা 
চালাতে থাকে | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে জন 
গেন নামক প্রথম কোনো আমেরিকান মহাশূন্যে 
গমন করেন । ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৭ সালে তিনজন 
নভোচারী কেপ কার্নিভালে অগ্নি দুর্ঘটনায় মারা 
যান । এই দুর্ঘটনা “নাসা' কে শঙ্কিত করে 
তুললেও গবেষণা থেমে থাকেনি । এরপর আসে 
সেই প্রতীক্ষিত দিন ২০ জুলাই ১৯৬৯ । যেদিন 
চাদে অবতরণ করে মানব সন্তান । 

মহাকাশ নিয়ে মানুষের গবেষণা এবং নিরীক্ষণ 
চলছেই । এই যে সকল আয়োজন, এই যে সকল 
প্রচেষ্টা এর মূল উদ্দেশ্য কী? মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, 
মানবজাতি, মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন। 
পরিবর্তিত বিশ্বে তা কতোটুকু সফল হয়েছে? 
কতোটুকু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারছে মানুষ? 
এই প্রশ্নটি আমি বিশিষ্টজনকে করি সুযোগ 
পেলেই । 

আজ আমার মনে পড়ছে তেমন একটি দিনের 
কথা । আশির দশকে একটি বিকেলে তেমনি 
একটি ঘরোয়া আড্ডায় এই প্রশ্নটি করেছিলাম 
সমাজসেবিকা শ্রীমতি হেনা দাসকে । আজ তীকে 
মনে পড়ছে, সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি আসায় । 
মানুষের কল্যাণে বুর্জোয়া দেশগুলোর ভূমিকা কী 
হতে পারে- প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই হেসে 
দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন “তারা চন্দ্র 
বিজয়ের কৃতিত্ব দাবি করছে অথচ মানুষের মন 
জয় করার চেষ্টাটুকুন পর্যন্ত করছে না" । তিনি 
বলেছিলেন, এগুলো নেহায়েত লোক দেখানো 
বাণিজ্য ছাড়া কিছু নয়। কারণ মানুষের কল্যাণ 
সাধন করতে হলে মানুষের সুখ-দুঃখ বুঝতে 
হবে । লেফাফা দুরস্ত হয়ে বিশ্বে শান্তির পতাকা 
উড়ানো সম্ভব নয় । আগে ভগ্তামি বাদ দিতে 


হবে। 

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে এমন অনেক 
নেতাই আছেন যারা জানেন এবং বুঝেন বিশ্বে 
গণমানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় 
কী। ধরা যাক আফ্রিকার মহান পুরুষ নেলসন 


যখন পৃথিবী ছেড়ে যায় তখনকার মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট 
ম্পিরো এগনো দৃশ্যটি অবলোকন করেছিলেন 
ফ্লোরিডার স্পেস সেন্টার থেকে । 


জুলাই'১০ 


ম্যান্ডেলার কথাই | নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘদিন ধরে 
মার্কিন গোয়েন্দাদের তালিকায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী” 
বলেই তালিকাভুক্ত ছিলেন । কিন্ত তিনি যে বিশ্বের 
গণমানুষের মুক্তি আন্দোলনে অবিসংবাদিত 


মননশক্তি ইচ্ছে থাকা সত্তেও কাজে লাগাতে 
পারছেন না। 

বিশ্বে আজ যারা 'শান্তিবাদী, বলে নিজেদের 
পরিচয় দেয় তারা আসলে কতোটা শান্তিকামী? 
এই প্রশ্নটি বারবার উত্থাপন করা যায়। 
বিভিন্নভাবে উত্থাপন করা যায় । যুক্তরাষ্ট্রের একটি 
অন্যতম প্রভাবশালী টিভি মিডিয়া এনবিসি । 
এদের মালিকরা প্রধান ব্যবসায়ী হিসেবে অস্ত্র 
প্রস্তুতকারী | মিডিয়া তাদের কাছে একটি ঢাল 
মাত্র । আমার খুব হাসি পায়, যখন দেখি সেই 
এনবিসি চ্যানেলেই শাস্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে মার্কিনি 
বুদ্ধিজীবীরা কথামালার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন। যারা 
অস্ত্র ব্যবসাকেই মুখ্য হিসেবে ধারণ করে, তারা 
বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আসলে কতোটা আন্তরিক? 
যুদ্ধ না চললে অস্ত্র বিক্রি হবে কিভাবে? এমনি 
একটি গোলকর্ধাধায় চলছে আমাদের গোলাকার 
পৃথিবী । আমরা দেখছি অনেক কিছুই । কিন্তু 
কিছুই বলতে পারছি না । কোনো প্রতিবাদ করতে 
পারছি না। 

মানুষ চন্দ্র বিজয় করেছে। কিন্তু বিশ্বে শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় খুব একটা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে 
পেরেছে- তা বলা যাবে না। এর প্রধান কারণ 
হচ্ছে, বিশ্বে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাপট | এই 
দাপট দেখাতে গিয়ে চরম স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে 
বৃহৎ শক্তিগুলো । মনে পড়ছে বুশ প্রশাসন ইরাক 
আক্রমণ করার আগে নিউইয়র্ক টাইমস-এ জুডিথ 
মিলার নামের একজন সাংবাদিক ধারাবাহিক 
প্রতিবেদন লিখেন । সে প্রতিবেদনে তিনি বারবার 
বলার চেষ্টা করেন ইরাকে মারাত্মক পরমাণু অস্ত্ 
রয়েছে। সে যুদ্ধ এখনো চলছে । কিন্তু ইরাকের 
কোথাও মারাঅবক পরমাণু অস্ত্রের কোনো অস্তিত্ব 
যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে কি? না, পায়নি । তা হলে এই 
যুদ্ধ কি খুব অপরিহার্য ছিল? 

বিশ্বে বিজ্ঞানের জয় হচ্ছে । আর পরাজিত হচ্ছে 
মানবতা । অথচ বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছিল 
মানুষের জন্য, মানুষের দ্বারা ৷ মানবতা, শান্তি ও 
সৌহার্দ্যের বিজয় সুনিশ্চিত করা না গেলে, কিছুই 
মানুষের উপকারে আসবে না । 


লেখক : কবি, সাংবাদিক 
97977116)01-5077 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ইসলামে পরিবেশের ওপর বিশেষ গুরত্ব দেয়া 
হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ সবচেয়ে 


জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে কৃষিকাজ তথা 


প।রি।বে।শ।প্র।তি।বে।শ 


উদ্যান, ফল এবং গবাদিপশুর খাদ্য, তা 


ফলবান বৃক্ষরোপণ ও শস্যবীজ বপনের প্রত্যক্ষ 


তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে, তাই ইসলামে 
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার দিকনির্দেশনা প্রদান করা 
হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ একটি 
অত্যাবশ্যকীয় কাজ । পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে 
থাকার জন্য মানুষ যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে 


তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগের 


ইঙ্গিত ও দিকনির্দেশনা রয়েছে । বস্তুত পৃথিবীর 
বুকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও 
পণ্যদ্রব্যের বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের যেমন কর্তব্য, 
তেমনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নাগরিকদের 
জন্যও অবশ্যকর্তব্য । নাগরিকদের জীবনযাপনের 


থাকে বৃক্ষরোপণ তার মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ । 
গাছপালা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার উপায় 
নেই। গাছ থেকে পাওয়া অক্সিজেন মানুষের 


জন্য অন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা 
অপরিহার্য । মানুষের মৌলিক চাহিদার যে 


জন্য ।”* অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, “তারা কি লক্ষ্য 
করে না, আমি উর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত 
করে তার সাহায্য উদগত করি শস্য, যা থেকে 
তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরা আহার গ্রহণ 
করে?”? 

আবহমানকাল ধরে বৃক্ষরাজি মানুষের জীবন- 
জীবিকার উপাদান জুগিয়ে আসছে । পরম 


প্রাথমিক প্রয়োজন তার একটি বিরাট অং. 


জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য । আলাহ রাববুল 
আলামিন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা 
জীবরূপে মানুষ সৃষ্টি করে ভূ-পৃষ্ঠের প্রয়োজনীয় 
জীবনোপকরণ হিসেবে ফলবান বৃক্ষরাজি ও 
সবুজ-শ্যামল দ্বারা একে সুশোভিত ও 


বৃক্ষজাত সামগ্রী যেমন ফলমূল, কাঠ প্রভৃতি 
থেকে আসছে । সাধারণত মানুষ ফলমূল কাঠ ও 
ওষুধের উপকরণ পেতে পারে বৃক্ষরোপণ করে । 


করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিকার 
স্বার্থে তাদের আহার-বিহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং আরণ্যক প্রকৃতির 
মধ্যে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার জন্য 


আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দান 


খখ্য বৃক্ষ সৃজন করেছেন । এই মর্মে কুরআনে 


করেছেন তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে 


সৌন্দর্যমপ্তিত করেছেন । আবার গাছপালার দ্বারা 
ভূ-মগ্তল ও পরিবেশ-প্রকৃতির ভারসাম্যও সংরক্ষণ 


বৃক্ষরাজি । অসংখ্য গাছপালা যেমন প্রাকৃতিক 


ইরশাদ হয়েছে, “তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ 
সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট 


ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতীক, তেমনি 


করা হয়েছে । এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 


তা মানবজাতির অশেষ কল্যাণ ও শান্তির 


তা*আলা ইরশাদ করেছেন, “আমি ভূমিকে বিস্তৃত 
করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং 
তাতে নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উত্ভিদ উদগত 
করেছি । আর আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় 
ৃষ্টিবর্ষণ করি এবং এর দ্বারা উদ্যান ও পরিপন্ক 
শস্যরাজি উদগত করি ।”* 

ইসলাম সার্বজনীন বাস্তবমুখী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 
হওয়ার কারণে মানবজীবনের সব দিক ও 
কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। 
মানুষের সব অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে 


নিদর্শন | আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য গাছ 
অথবা গাছের বীজ সৃষ্টি করেছেন । মানুষ সেই 
বীজ বপন করে চারা গাছ উৎপাদন করে । সে 
ক্ষেত্রেও আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছু হয় না। 

সৃষ্টিকুলের জীবন-জীবিকা ও বৃহত্তর কল্যাণের 


খাদ্যশস্য, জলপাই ও দ্রাক্ষা বাগিচা সৃষ্টি 
করেছেন | এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও | 
যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার 
করবে, আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় প্রদান 
করবে এবং অপচয় করবে না 1৮ 

ইসলামে বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে সবিশেষ 
সওয়াবের কাজ হিসেবে সাদকায়ে জারিয়া বা 


জন্য গাছপালা, বৃক্ষলতা এবং ফল-ফসলের 
প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । যাবতীয় বৃক্ষরাজি 
মানুষ ও পশুপাখির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । আর 
সৃষ্টিজীবনের খাদ্যের যে বিশেষ প্রয়োজন তার 
প্রধান উপকরণ হচ্ছে ফলবান বৃক্ষের বিভিন্ন 


প্রদান করা হয়েছে সঠিক দিকদর্শন | তাই আল- 
1হর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বাচার তাগিদে 
ইসলাম মানুষের জন্য জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন 


ফলমূল ও লতাপাতা । মহান আল্লাহর সৃষ্টি 
বৃক্ষরাজি যে কত বড় নিয়ামত পবিত্র কুর'আনের 
একাধিক আয়াত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 


ব্যবস্থা আবশ্যক করে দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করা হয়েছে, “যখন নামায শেষ হয়ে যায় 
তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং 
আলাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে ।”২ 

ইসলামে হালাল জীবিকা উপার্জন ও 


জুলাই'১০ 


অবিরত দানরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা 
করেন, তাহলে ওই গাছটি যতদিন বেঁচে থাকবে 
এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্ত যতদিন তার ফল 
বা উপকার ভোগ করতে থাকবে ততদিন ওই 
ব্যক্তির আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে । 
এমনকি গাছ রোপণকারী যদি মারা যান, 
তাহলেও তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে 


আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, “মানুষ তার 
খাদ্যের প্রতি রক্ষা করুক! আমিই প্রচুর বারিবর্ষণ 
করি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত 
করি এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য, দ্রাক্ষা, 
শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট 


থাকবে যতদিন গাছটি বেঁচে থাকবে | কোন মানুষ 
যদি এ বৃক্ষ হতে কোন উপকার বা ফল ভোগ 
নাও করে, তাহলেও সংশ্লিষ্ট বৃক্ষরোপণকারীর 
আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে । নবী 
করীম সা. ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মানুষ 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


মৃত্যুবরণ করে তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ 
হয়ে যায়, শুধু তিনটি ব্যতীত । আর তা হচ্ছে, ১. 
যদি সে কোনো সাদকায়ে জারিয়া রেখে যায়, ২. 
অথবা এমন জ্ঞান রেখে যায় যা দ্বারা মানুষ 
উপকৃত হয়, ৩. অথবা কোনো সৎ সন্তান রেখে 
যায়, যে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে । 
এই তিনটি ভালো কাজের ফল সে পেতে থাকে । 
সাদকায়ে জারিয়ার জন্য ফলবান বৃক্ষই বেশি 
উপকারী । ইসলামী মুল্যবোধে উদ্ুদ্ধ হয়ে 
আমাদেরকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় মনোযোগী 
হতে হবে । অবশ্য আমরা প্রত্যেকে যদি দশটি 
করে বনজ, দশটি করে ফলজ ও দশটি করে 
ও্ষধি গাছের চারা রোপণ করি তাহলে আমাদের 
দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা সমৃদ্ধি 
অর্জন, খাদ্য পুষ্টির চাহিদা এবং চিকিৎসার জন্য 
ওষুধ তৈরিতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে । 
তাই পরিবেশ রক্ষায় এবং মানুষের বেঁচে থাকার 
জন্যই পৃথিবীকে গাছে গাছে ভরিয়ে দিতে হবে । 
রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেছেন, যখন কোনো 
মুসলমান একটি ফলবান বৃক্ষের চারা রোপণ 
করে, আর তাতে ফল আসার পর সে নিজে 
অথবা অন্য কোনো মানুষ তা থেকে যা ভক্ষণ 
করে তা তার জন্য সাদকা (দানস্বরূপ), যা চুরি 
হয়, যা কিছু (খোসা, আঁটি ইত্যাদি) গৃহপালিত 
পশু খাবে এবং বিভিন্ন পাখ-পাখালি যা খাবে 
সবগুলো তার জন্য সাদকা ।১ 

ইসলামী বিধান অনুযায়ী সৃষ্টির প্রাণীকুলের প্রতি 


মানবজাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং সব 


পশুপাখির প্রয়োজন মেটানো ও তাদের খাদ্য 
উপকরণ জোগান দিয়ে উপকার করলে মানুষ 
মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে এবং পরিশ্রম করে 
বৃক্ষরোপণ বা শস্যবীজ বপন ও তার উৎপাদিত 
ফলমূল, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আহার জোগান দিয়ে 
পশুপাখির প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের জন্য তার 
সমতুল্য পুণ্য লাভ করবে । বৃক্ষরাজি সর্বদা আল্প- 
1হকে সিজদারত থাকে এবং তারা তাসবিহ পাঠ 
করতে থাকে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
“তুমি কি দেখ না যে আল্লাহকে সিজদা করে যা 
কিছু মহাকাশ ও পৃথিবীতে রয়েছে, সূর্য, চন্দ্র, 
নক্ষত্রমগ্ডলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্ত ও 
মানুষের মধ্যে অনেকে ।”* 

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. সৃষ্টির 
সবকিছুর ওপর সমানভাবে মায়া-মমতা প্রদর্শন 
করেছেন । গাছের প্রতি ছিল তার অফুরন্ত দরদ । 
নবী করীম সা. বলেছেন, বৃক্ষের সঙ্গে আমাদের 
আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত । অনেকের 
ধারণা, গাছের পাতা চিড়লে গাছ ব্যথা পায় না। 
আসলে তা নয়, কারণ গাছেরও জীবন আছে এবং 
পাতা ছিড়লে তারা কষ্ট পায় । আরও বিশেষভাবে 
গাছের প্রতি অত্যন্ত মায়া দেখিয়ে পরিবেশের 
ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার গুরুত্বের 
কথা উল্লেখ করে নবীজী সা. সতর্কতা অবলম্বনের 
জন্য বলেছেন, তোমরা অকারণে বৃক্ষছেদন অথবা 
কর্তন করবে না ।” একাধিক হাদীসে উল্লেখ আছে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা 
করেছেন । 


জীবের প্রতিই মানুষকে দয়াশীল ও সদাশয় হতে 


প্রকৃতপক্ষে আন্রাহর সৃষ্টি মৃত্তিকার অকৃপণ দান 


হবে । সুতরাং কোনো মুসলমান কর্তৃক রোপিত 
বৃক্ষ থেকে কোনো মানুষ কারও অজান্তে ফল বা 


বৃক্ষ । ভূ- বৃক্ষের উপকারিতা ও 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | জীব-বৈচিত্র্য ও 


খাদ্যশস্য আহার করে জীবনধারণ করলে অথবা 


প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে বৃক্ষের কোনো বিকল্প 


তার বপনকৃত শস্যবীজ থেকে উৎপাদিত খাদ্য 
কোনো পশুপাখি বা জীবজন্ত ভক্ষণ করে ক্ষুধা 
নিবারণ করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না বরং তা 
দান-সাদকা হিসেবে গণ্য আর জীব-জানোয়ার, 


নেই । মানুষের জীবনধারণের বিশুদ্ধ অক্সিজেন 
বাতাসে ছেড়ে দিয়ে গাছপালা আমাদের বেঁচে 
থাকতে সহায়তা করে। বৃক্ষরাজি আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনধারণ, গৃহস্থালি, আসবাবপত্র, 


দ্রহত ও নিশ্চিত কাজের এতিএনতি 


কম্পিউটার বিভাগ _____ 


গ্রাফিক্স ডিজাইন 

কম্পোজ [আরবী, উর্দু বাংলা, ইরেজী] সি 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


রর 


যানবাহন, শিল্প-কারখানা, কৃষিকাজ, যন্ত্রপাতি, 
ওষুধ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে উপকার সাধন করে । এছাড়া বৃক্ষমালা 
ভূমি ক্ষয়রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, মাটির উর্বরতা 
শক্তি বৃদ্ধি, বৃক্ষসমূদ্ধ এলাকায় বৃষ্টিপাত, 
বানভাসি, ঝড়-ঝঞ্জা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 
প্রতিরোধে মানবসমাজকে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
থেকে রক্ষা করে। তাই বৃক্ষরোপণের প্রতি 
অত্যধিক গুরত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ সা. বাণী 
প্রদান করেছেন, যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার 
মুহুর্তেও তোমাদের কারও হাতে একটি চারাগাছ 
থাকে তাহলে সে যেন সেই বিপদসঙ্কুল মুহুর্তেও 
তা রোপণ করে দেয় ॥” 

ইসলাম ধর্মে বৃক্ষরোপণকে পৃণ্যলাভের অন্যতম 
এক মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
জনগণের সামনে তুলে ধরা হলে তা ব্যাপকভাবে 
জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বনায়নের ক্ষেত্রে 
অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে | তাই 
প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষকে আহ্বান জানাই 
বৃক্ষনিধন বন্ধ করুন, গাছ লাগান ও পরিচর্যা 
করুন। বৃক্ষরোপণকে একটি সামাজিক 
আন্দোলনরূপে প্রতিষ্ঠা করে ইহকালীন কল্যাণ ও 
পারলৌকিক মুক্তি লাভে আমাদের সচেষ্ট হতে 
হবে। 


লেখক: অধ্যাপক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 
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জাবির তত্তাবহানঃ মঈন্দ্ছান মুহান্মদ 


১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, বি 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


স্বাস্থ্য 


তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতার কারণে 
ংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিবছর ১০ হাজার 
কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে । সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ অর্থের তামাক 
ব্যবহৃত হয় তার ৬৯ শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় 
হলে অপুষ্টির কারণে যেসব শিশু অকালে মারা 
যায় তার ৫০ ভাগ শিশুকে বাচানো সম্ভব । 
তামাক সংক্রান্ত আহনে ধুমপান ও তামাকজাত 
দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও 
তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাতকারীদের নিয়ন্ত্রণের 
বিষয়ে কিছু না বলায় তামাকের ব্যবহার বাড়ছে 
বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা । তাদের মতে, 
তামাক ব্যবহারের কারণে মানবদেহে যে সব 
রোগ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ 
হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রেনস্ট্রোক, পায়ের 
গ্যাংগ্রিন, পাকস্থলীর আলসার, মুখের ক্যানসার, 
গলার ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, গর্ভপাত, বিকলাজ 
শিশুর জন্ম ইত্যাদি । 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ২০০৫ সালে সরকার যে 
ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেছে তা ধুমপান 
নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট নয় । কারণ চর্বণযোগ্য তামাক 
এখনো আইনের আওতায় আনা হয়নি ৷ দেশে 
তামাক চাষ ক্রমেই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠেছে । 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তামাকের উৎপাদন ও 
কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণে তিন বছর আগে আইন করা 
হলেও বাস্তবে তা কার্ধকর নয় | ফলে তামাকজাত 
দ্রব্যের ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে । 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে 
বর্তমানে শুধুমাত্র তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত 
হয়ে বছরে ৫৭,০০০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ 
করছে। প্রতিবছর তামাক ব্যবহারের ফলে দেশে 
৫৭ থেকে ৬০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। 
সেইসঙ্গে বছরে ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব 
বরণ করছে । তামাক ব্যবহারের ফলে ১২ লাখ 
মানুষ কমপক্ষে ৮টি জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে 
সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে পুরুষ বিড়ি 
ধূমপায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ । এরমধ্যে 
দরিদ্র ধূমপায়ীরা প্রতিদিন ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 
বিডির পেছনে ব্যয় করেন যা বছরে দীড়ায় ২ 
হাজার ৯ শ' ১২ কোটি টাকা । 


চি।কি।ৎ।সা 


তামাক সেবনে বছরে ক্ষতি 


১০ হাজার কোটি টাকা 
তামাক ও নারী : 
প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ 


খাত থেকে প্রাপ্ত আয় বিবেচনা করলে নিট ক্ষতির 
পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা | ইমপ্যাক্ট 


ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ 
বছরের কম বয়সী ৭২ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে 
ভুগছে। প্রতিদিন যে অংকের অর্থ ধূমপানের 


অব টোব্যাকো রিলেটেড ইলনেসেস ইন 
বাংলাদেশ নামে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩৫ হাজার হেক্টর 


মাধ্যমে ধোয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে তা যদি মানুষের 


জমিতে তামাক চাষ হয় । এতে দেশে বছরে ৪০ 


মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যবহার করা হতো তাহলে 
অপুষ্টির শিকার ৭২ লক্ষ শিশুকে প্রতিদিন ১ গ্লাস 
করে দুধ খেতে দেয়া সম্ভব হতো । অথবা ১ 


হাজার টন তামাক উৎপাদন হয় । তারপরও প্রায় 
৭ হাজার টন তামাক পাতা আমদানী করা হয় । 
৪ হাজার ৬শ" টন তামাক পাতা রফতানি হয় । 


কোটি ৪৫ লক্ষ লোকের দৈনিক খাদ্য (ক্যোলরি) 
ঘাটতি পুরণ করা সম্ভব | 

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাতের 
গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে, তামাকখাতে 
সরকারের বছরে রাজস্ব আয় ২ হাজার ৫শ' 
কোটি টাকা । অন্যদিকে ধূমপানের কারণে 
রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা খরচ বছরে প্রায় ৯ 
হাজার ৫&শ' কোটি টাকা । সমীক্ষায় দেখা গেছে, 
তামাক ব্যবহারের ফলে সমাজের ক্ষতি এবং এ 


জুলাই*১০ 


তামাক গাছের কাণ্ড, শিকড় এবং অন্যান্য উচ্ছিষ্ট 

₹শ বিড়ি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিড়ি 
কারখানাগ্ুলোতে পুরুষের পাশাপাশি 
বিপুলসংখ্যক নারী ও শিশু শ্রমিক কাজ করে । 
অকল্পনীয় নিয়মজুরি বিড়ি শ্রমিকের জীবনকে করে 
তোলে অসহনীয় । একটি মধ্যস্বতবভোগী শ্রেণী 
বিড়ি শ্রমিকদের কষ্টার্জিত মজুরি শোষণ করে 
নেয় । বিড়ি শ্রমিকেরা প্রতি হাজার বিড়ি বানানোর 
জন্য ২১ টাকা পেয়ে থাকেন যার অর্ধেক (১০ 


॥ টাকা) সিরিয়াল মালিক নামে মধ্যস্বতভোগীরা 


নিয়ে যায় কারখানাগ্তলোতে সপ্তাহে ৪ দিন কাজ 
হয়, বাকি ৩ দিন বন্ধ । নিম্নমজুরি ছাড়াও বিড়ি 
অসহনীয় তামাকের গন্ধেভরা এসব কারখানায় 
কর্মরত শ্রমিকেরা প্রতি মুহূর্তে তাদের আমু 
স্বর্ণালী শৈশব । 
গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় দুই 
কোটি মানুষ ধূমপান করে এবং প্রতিবছর ২ 
হাজার ৫ শত কোটি শলাকা সিগারেট এবং প্রায় 
১০ হাজার ৮ শত কোটি শলাকা বিড়ি উৎপাদিত 
হয় । ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রতি ২৫ শলাকার 
বিড়ি প্যাকেটে দুই টাকা কর আরোপের প্রস্তাব 
করা হলেও এ প্রস্তাব বাজেটে পাশ হয়নি । 

ধূমপান বিরোধী কাজ করছেন এ রকম সংগঠন 
মানস-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন 
চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বিশ্বের পূর্ণবয়স্ক 
জনগোষ্ঠীর তিনভাগের একভাগ অর্থাৎ ১১১ 
কোটি লোক ধুমপায়ী। এরমধ্যে ২০ কোটি 
মহিলা । উন্নয়নশীল দেশে ধূমপায়ী শতকরা ৪৮ 
ভাগ পুরুষ আর ৭ ভাগ মহিলা । বিশ্বে প্রতি বছর 
তামাকের কারণে ৫০ লাখ লোক মারা যাচ্ছে । 
ধূমপানের কারণে ২৫ কোটি শিশু-কিশোর 
অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে৷ ধারণা 
করা হচ্ছে, ২০২০ সালে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১ 
কোটি লোক তামাক সেবনে মারা যাবে ৷ এর 
মধ্যে ৭০ লাখ মারা যাবে উন্নয়নশীল দেশে । 
তামাকের কারণে বিশ্বে এইডস, টিবি, 


প্রসৃতিমৃত্যু, যানবাহন দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, 
নরহত্যা ও ওষুধজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেশি । 
তামাক ও নারী 


পৃথিবীতে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ 
তামাক সেবন । তামাক সেবনের ফলে সারা 
পৃথিবীতে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে 
একজনের মৃত্যু ঘটে । অর্থাৎ তামাক সারা 
পৃথিবীতে প্রতি বছর ৫৪ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে 
নিচ্ছে । পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি তামাক 
ব্যবহারকারীর মধ্যে ২০ ভাগ নারী । 

ংলাদেশের নারীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের 
উচ্চ প্রবণতা লক্ষণীয় ৷ বাংলাদেশে ৪৩ ভাগ 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন । অর্থাৎ 
দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ 
কোটির বেশি । নারীদের মধ্যে এ হার ২৯ ভাগ 
এবং পুরুষদের মধ্যে ৫৮ ভাগ | ধোয়াবিহীন 
তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে অনেক 
বেশি। এ হার পুরুষদের মধ্যে ধৌয়াবিহীন 
তামাক ব্যবহারের হারের চেয়েও বেশি । নারীদের 
মধ্যে ২৮ ভাগ এবং পুরুষদের মধ্যে ২৬ ভাগ 
ধোয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন । 
ধূমপানের হার পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি । ৪৫ 
ভাগ পুরুষ ও ১.৫ ভাগ নারী সিগারেটের মাধ্যমে 
এবং ২১ ভাগ পুরুষ ও ১.১ ভাগ নারী বিড়ির 
মাধ্যমে ধূমপান করেন । তবে পুরুষের ধূমপানের 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফলে নারীদের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার 
হার অনেক বেশি । ২০০৯ সালের তথ্য অনুসারে, 
৩০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নারী কর্মস্থলে এবং ২১ ভাগ 


ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ ও 


কথা বলা যায় যে, পরোক্ষ ধূমপানের শিকার 


স্ট্রোক, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, অন্যান্য ক্যান্সার 
এবং সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত সমস্যা হয় । যদিও 


নারী । জনসমাগমস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার 
হচ্ছেন। অর্থাৎ ধূমপান না করেও পরোক্ষ 
ধূমপানের শিকার বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি 


নারীরা পুরুষের তুলনায় কম ধুমপান করেন, 
শিকার অধুমপায়ী নারী ও মেয়ে শিশুরা ফুসফুসের 


নারী তামাক সেবন নারীর স্বাস্থ্যের জন্য মারাআুক 
ক্ষতিকর ৷ ধোৌয়াবিহীন তামাক সেবন মুখের 


ক্যান্সার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার বর্ধিত ঝুঁকি 
বহন করছেন । 


ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, অগ্নাশয়ের ক্যান্সার, 


নারীদের তামাকের ক্ষতি থেকে বাচানোর জন্য 


রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বৃদ্ধির মতো মারাত্মক 
রোগের কারণ | এছাড়া নারীদের ক্ষেত্রে সন্তান 


জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতা (যেমন কম ওজনের 
সন্তান জন্মদান) হতে পারে । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 


নারীরা মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্যের শিকার | তামাক 
সেবন ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে নারীদের 
রক্ষা করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত 
জরুরি | তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত উপায়গুলো 
যেমন সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, 
তামাকপণ্যের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণী এবং 
তামাকপণ্যের ওপর বেশি করে করারোপ ইত্যাদি 


পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক নারীর 


দ্রুত পদক্ষেপ জরুরি : ধোয়াবিহীন তামাক সেবন 
ও পরোক্ষ ধূমপান বাংলাদেশের নারীদের জন্য 
অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা । যেহেতু 
পুরুষদের মধ্যে ধূমপানের হার বেশি, সেহেতু এ 


জীবন বাচানো সম্ভব | 


লবণ সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য 


১. দেহের জন্য লবণ খুবই আবশ্যক । আপনি 
যদি খুব বেশি পানি পান করেন তাহলে তা 
সেই লবণ ধুয়ে দিয়ে প্রাণঘাতী নাতিউষ্তা 
সৃষ্টি করতে পারে । 

২. মাত্রাতিরিক্ত লবণ খাওয়া প্রাণঘাতী হতে 
পারে । দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের হিসাবে 
১ গ্রাম করে লবণ খেলে মৃত্যু অনিবার্ধ। 
একসময় এভাবে লবণ খেয়ে চীনে আত্মহত্যার 
প্রবণতা ছিল । 

৩. ভাল মানের সামুদ্রিক লবণে দেহের জন্য 
উপযোগী অনেক খনিজ আছে। সর্বোত্তম 
মানের সামুদ্রিক লবণ আর্থশক ভেজা থাকে । 
৪. মধ্যযুগের লবণ এত মহার্ঘ্য ছিল যে কখনো 
কখনো এটাকে “সাদা সোনা” বলে অভিহিত 
করা হতো । লবণ পরিবহনের একটি প্রাচীন 
পথ এখনও জার্মানীতে বর্তমান । এটি 
[.01090016 স্থলপথ থেকে জার্মান বাল্টিক 

কোস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত । 

৫. লবণ পানিরে সঙ্গে এক ধরনের বীজ মিশিয়ে 
ভারতে কালো লবণ তৈরি হয় । এই মিশ্রণটি 
বাম্পায়নের জন্য কালো লবণের পাশে রেখে 
দেয়া হয়। যখন লবণ তৈরি হয় তখন 
পাউডারের রঙ হয় গোলাপী । 

৬. ফ্রান্সের 00161:8106-এ এখনও প্রাটীনকালের 
মত করে লবণ আহরণ করা হয়। এক্ষেত্রে 
সেঁচে নেয়া হয়। এজন্য এ লবণের দাম খুব 
বেশি । এই মিহি লবণ বিশ্বজুড়ে পরিচিত এবং 
এটি খাবারে উপরি প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা 
হয়- রান্নার কাজে কখনো নয় । 

৭. সাধারণত একটি ভুল ধারণা আছে যে, 
রোমের সৈন্যদের লবণের মাধ্যমে বেতন যো 


ধারণাটা সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, 

রোমান সৈন্যরা রোমের লবণ পথগুলি পাহাড়া 
দিত | রোমের সৈন্যরা রাষ্ট্রীয় চাকুরে ছিল না 
বরং প্রাইভেট বাহিনী হিসেবে কাজ করতো | 

৮. বিমানের জ্বালানি পরিশ্রুত করার পর এর 
সঙ্গে লবণ মেশানো হয় যেন জ্বালানিতে 
সামান্যতম পানির অস্তিত্ব না থাকে । 

৯. সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) তখনই গঠিত হয় 
যখন অবস্থিত সোডিয়াম ধাতু ক্লোরিন গ্যাসের 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে । পাথর পরিবারের মধ্যে 
এটিই একমাত্র যা মানুষ খেয়ে থাকে । 

১০. ১৮০০ শতকে লবণের মূল্য ছিল গরুর 

ংসের মুল্যের চারগুণ ৷ মানুষ ও গবাদি 
পশুকে বাচিয়ে রাখার জন্য লবণ ছিল 
অত্যাবশ্যক । 

১১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত লবণের ৬% 
ব্যবহৃত হয় খাদ্যে, ১৭% ব্যবহৃত হয় 
শীতকালে রাস্তা ও আন্ত: রাজ্যের হাইওয়ে 
বরফমুক্ত করার জন্য | 
১২. ১৭ শতক পর্যন্ত ক্যারিবিয়া থেকে উত্তর 
আমেরিকায় চলাচলকারী মালবাহী জাহাজে 
লবণ ছিল প্রধান কার্গো । অন্যদিকে উত্তর 
আমেরিকা থেকে ক্যারিবিয়ার বহন করে আনা 
হতো 9৪81 009৫-যা আখ চাষীদের খাওয়ার 
জন্য ব্যবহৃত হতো । 


আপেলে স্মৃতিশক্তি কত বাড়ে 


থেকে 98181 শব্দের উৎপত্তি) দেয়া হতো । 


প্রতিদিন একটি আপেল ডাক্তার দূরে রাখে, আর 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমেই 
তাদের বেতন পরিশোধ করা হতো । ভুল 
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দুটি খেলে নিউরোলজিস্ট দূরে রাখে । নতুন 
গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে এমনই তথ্য । ফি 


প্রতিরোধেও সহায়তা কারে আপেল । 
দিনে ২ থেকে ৩ টি আপেল বা ৮ আউনস আপেল 
জুস পানেই এ উপকার মেলে । 


আসার পথগুলো আটকে 
মৃত্যু হয় তাদের । গবেষণা 
বলছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক 


শস্য ও নানাবিধ কারণেই “কলোনি কলাপস 
ডিসঅর্ডার (সিসিডি) এ ভোগে মৌমাছিরা । 
কারেন্ট সায়েন্স জার্নালের সর্বশেষ সংখ্যাঃ 
গবেষণা ফলাফল দিয়েছেন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির 
বিশেষজ্ঞরা । তারা বলেছেন, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি 
ইলেকট্রো পলিউশনের (বৈদ্যুতিক দুষণ) 
পরিমাণ । আর এটি মৌমাছিকে প্রভাবিত করার 
কারণ হল, এদের দেহে ম্যাগনেটাইট (প্রাকৃতিক 
চৌম্বক) থাকে । যা এরা নেভিগেশন বা পথ 
চেনার কাজে ব্যবহার করে। কিন্তু বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক যন্ত্র নিঃসৃত রশ্মি এ ব্যবস্থাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে । মৌমাছিদের ফুল থেকে মধু নিয়ে 
্রহ করে আনার মতো প্রাকৃতিক কাজগুলোর 
ব্যাঘাত ঘটায় । শেষপর্যন্ত সৃষ্টি হয় কলোনি 
কলাপস বা বদ্ধতা। যার কারণে মৃত্যু ঘটে 


মৌমাছির | 
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হযরত ওবায়দুল হকের (রাহ.) 


আল মুজাহিদ কৰি মুহাম্মদ 
আবদুল গনি খান সাহিত্য বিশারদ 


তুমি তো চলে গেলে বন্ধু রফিকে আলার পাশে 
তোমার বিরহে মানুষ আজ দুখ সাগরে ভাসে । 
গোটা দেশের ছিলে জাতীয় মুরববী তুমি 
তব বিরহে কীদে মানুষ, কাদে বঙ্গভূমি | 
তুমি ছিলে সময়ের নিভীকি কণ্ঠস্বর 
তোমায় হারিয়ে মোদের অশ্রু সরোবর । 
খেয়া-পারের তরণী নিজে কেঁদে কেঁদে তুমি ধরার বুকে এলে 
কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সবারে কাদায়ে তুমি চলে গেলে । 
তুমি তোমার সারাটি জীবন ধরে 

যাত্রীরা রাত্তিতে হ'তে এল খেয়া পার, গিয়েছো দীন ইসলামের সেবা করে । 

রি তৃর্যে এ গঙ্জেছে কে আবার? নিজের সব সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে 


প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে? অকুতোভয়ে তুমি সদা চলেছো এগিয়ে । 


তুমি মোদের সব নিয়ে কেড়ে 
ঝঞ্ধা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে! চলে গেছো একাকী তুমি মোদের ছেড়ে । 


ওহে দীন ইসলামের বড় সিপাহশালার 

তুমি ধরার বুকে ফিরে এসো আর একবার । 
আজ তোমাকে মোদের বড়ই দরকার 

চেয়ে দেখে দীনের পরে আঘাত চলছে শতবার । 
দেশে চলছে আজ অস্ত্রের ঝনাৎকার 

তুমি এসে এর করবে প্রতিকার । 

জানি বন্ধু তুমি আসবে না আর ফিরে 

তাই তো গোটা জাতি আজ ভাসি অশ্রু নীরে । 
তুমি ছিলে এ দেশের গোটা জাতির রাহবার 
মোদের এতিম করে তুমি গিয়েছো পরপার । 


নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ! 

মৃত্যুর মহানিশা রুদ্ধ উলঙ্গ! 

নিঃশেষ নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, 
ত্রাসে কাপে তরণীর পাপী যত নিঃশ্বেষে! 


তমসাবৃতা ঘোর “কিয়ামত" রাত্রি, 
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী । 


টিনার নি নিরনিনী! তামাম লোভ লালসার উধ্র্বে ছিলে তুমি 
হে কত ধন-সম্পদ গিয়েছে তব পদ চুমি । 
৪8788 দীনের ব্যাপারে তুমি ছিলে আপোষহীন 
ওগো কার তরী ধায় নিউীক চিত্তে__ | তাইতো তুমি গোটা জাতির রাহবারে দীন । 
অবহেলি' জলধির ভৈরব গজ্জন / দীনের উপরে এসেছে যখন যে আঘাত 
প্রলয়ের ডঙ্কার ওষ্কার তর্জন! তুমি করেছো তার তাৎক্ষণিক প্রতিঘাত। 
তবে তা ছিল সদা পরিমার্জিত ভাষায় 
পুন্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ, তাইতোই দীনের দুশমন গিয়েছে শাসায় | 
ধর্ম্েরি বর্মে-সু-রক্ষিত দিল্‌ সাফ্‌! সুদীর্ঘ তেইশটি বছর ধরে-__ 
নহে এরা শঙ্কিত ব্জ-নিপাতেও; রয়েছো আল্লাহর ঘরের হেফাজত করে । 
কাণ্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয় । যত হাদীসের দরস করেছো দান 
শিক্ষার্থীরা আকণ্ঠ সুধা করেছে পান । 
আবু বকর উস্মান উমর আলী হায়দর যা পা চি টি | 
দাড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর! তি 


কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা, 
দীড়ী মুখে সারি গান-__লা-শরীক আল্লাহ্‌! 


শুনতে পাবো না তব সমুধুর কণ্ঠ ঝংকার | 
শুনবো না আর মোরা তব সুমধুর বাণী 
যাতে জড়িয়ে যায় সবার তপ্ত পরানখানি । 
তুমি চলে গেছোও গো সুহৃদ যাও 

মোদের তুমি রুহানী ফয়েয দাও । 

তব আরম্ভ কাজ যেন সমাপন করতে পারি 
শিরে নত ম্নেহ-আখি মজল-দাত্রী, | আমরা যেন চলতে পারি তোমায় অনুসারি । 
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী । মৃত্যুহীন প্রাণ তুমি সাথে করে এনেছিলে 
মরণে তাই তুমি দান করে গেলে । 

গোটা জাতি তোমায় কত ভালবাসে 

তব তিরোধানে সব অশ্রু জলে ভাসে । 

এ আঘাত যেন মোরা সইতে পারি ধৈর্য ধরে 
এমন শক্তি প্রভু দাও মোদেরে দয়া করে । 
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“শাফায়াত'-পাল-বাধা তরণীর মাস্তল, 
'জাননাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্‌ রাশ্‌ ফুল। 


বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার, 
এ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার । 


এ কেমন বিবেক! 


গত ৫ মার্চ শুক্রবার এদশের এঁতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক মহাসম্মেলন উপলক্ষে আমরা চার বন্ধু 
রওনা হলাম | লোকমুখে পটিয়া মাদরাসায় অনেক নামধাম শুনেছি বটে। 
কিন্তু স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি । আজ বন্ধের দিন সুবর্ণ 
সুযোগ । তাছাড়া বাড়তি একটু মজাতো আছেই । কারণ আজ যে জামিয়ার 
বর্ষিক সম্মেলন । আজ তাহলে মনের একটি বাসনা হতে চলছে । বেশ 
স্বাচ্ছন্দ্যে মনেই আমরা ছুটে চলছি জামিয়া পানে । মনে আজ ভীষণ 


পরিণত হল । বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মাহফিলাঙ্গন 
যেন স্বীয় উদ্যানে পরিণত হল । ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ অত্যন্ত আগ্রহভরে 
ওলামায়ে কেরামের বয়ান শুনছে । আমরা কিছুক্ষণ বয়ান শুনে মাদরাসার 
বিভিন্ন স্থানে গিয়ে মাদরাসার সুরম্য ভবনগুলো দেখতে লাগলাম | অনেক 
ঘোরাঘুরির পর আযানের সময় ঘনিভূত হতে দেখে অযু করলাম । অতঃপর 
জুমার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মাদরাসার জামে মসজিদের দিকে পথ চলা 
শুরু করলাম । প্রচুর মুসল্লি হওয়ার দরুণ অনেকে আগে ভাগে মসজিদে 
এসে নিজ নিজ জায়গা দখল করতে লাগলো | মসজিদের গেইটে প্রচণ্ড ভিড়, 
আমরা এই ভিড়ের মধ্য দিয়েই মসজিদে ঢুকতে লাগলাম । আমার 
মোবাইলটা আগে থেকেই অপ করা ছিল। কিন্তু বন্ধু শামসুদ্দিনের 
মোবাইলটা সাইলেন্ট করা ছিল না বিধায় পকেট থেকে আবার পকেটে রেখে 
দিল। পিছন থেকে মোবাইলটা কোন দুষ্ট চোরের নজরে পড়ে গেল। 
মোবাইটাও খুব দামি ছিল । এন৭০ মডেলের মোবাইলটি দেখে দুষ্ট চোর 
আর লোভ মাসলাতে পারল না। মানুষের কুপ্রবৃত্তি যখন অন্তরে বেঁকে বসে 
তখন কি আর কোন ডর-ভয় থাকে! তখন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে নানা 
কৌশল করতেও কসুর করে না । মুসন্ত্লীদের ভিড়ে সুযোগ পেয়ে দুষ্ট চোর 
শামসুদ্দিনের মোবাইলটা নির্লজ্জভাবে হাতিয়ে নিল। একটিবারের জন্যও 
নরাধমের হাতটি কেঁপে উঠল না । একটি বারও ভাবল না পবিত্র মসজিদের 
মধ্যে হতভাগা কত বড় জঘন্যতম নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হলো । 

আসলে এ ভণ্ডের দলেরা মসজিদ-মাহফিলে গিয়েও মানুষকে জ্বালাতন 
করতে মোটেও কুগ্ঠিত হয় না। এদের জন্য কতজন কতভাবে যে দুঃখিত 
হয় তার কোন ইয়ান্তা নেই । এরা কেমন মানুষ । চোরেরও কিছু ধর্ম থাকা 
চাই । চুরির মতো এমন জঘন্য নির্লজ্জ কর্মটা করতে ধময়ি সভা কিংবা 
মসজিদের মতো এমন পবিত্র স্থানে যেতে কিছুটা সক্কোচবোধ চোরেরও থাকা 
চাই । যাই হোক চোর কি আর ধর্মের ধার ধারে । না হয় সে চুরির মতো 
এমন নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হতে যাবেই বা কেন। মসজিদের ভেতর গিয়ে 
শামসুদ্দিন পকেটে হাত দিয়ে তো নিতান্তই হতবাক | মোবাইল কোথায়? 
এই মাত্রই তো পকেটে রাখলাম | ঘটনা আচ করতে পেরে নিতান্তই দুঃখিত 
হলো । আকস্মিক এই অনাকাজ্কিত দুর্ঘটনায় আমরা সবাই অত্যন্ত মর্মহিত 


আনন্দ । অনেক বিলম্বে হলেও মহান প্রভু আজ বাংলাদেশের অন্যতম 


হলাম । সারা দিনের নির্মল আনন্দ নিমিষেই মলিনতার কুৎসিত আবরণে 


বৃহত্তম দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছেন । সে কি যে আনন্দ বলে 
বোঝানো যাবে না। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা বাস রিক্সা ভ্রমণের পর এক সময় 
আমাদের সেই কাজ্কিত জামিয়ায় গিয়ে পৌছলাম । জামিয়ার প্রধান ফটক 
দিয়ে ঢুকতেই মনটা আনন্দে নেচে উঠল । চতুর্দিকে বিশাল বিশাল ভবন 
সগর্বে বুকটান করে দাড়িয়ে আছে। হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের 
মিলনমেলায় মাদরাসা ময়দান ও আশপাশের এলাকাটা যেন জনসমুদ্রে 


ছড়া-কবিতা 


নিষ্প্রভ হয়ে গেল। পরিশেষে সবাইকে বলব এই সমস্ত ধূর্ত প্রতারকদের 
থেকে সবাই সচেতন থাকবেন । আল্লাহ রাববুল আলামিন আমাদের সকলকে 
এদের প্রতারণা থেকে হেফাজত করুন । আমিন । 


হোসাইন আল-মাহমুদ 
ছাত্র: জামিয়া আহলিয়া হাট হাজারী , চ্টথাম 


ওলট-পালট 


মা মুহাম্মদ তাওসিফুর রহমান পাকা আম 
মুহাম্মদ ইসমাইল ওলট-পালট দুনিয়াতে কালো জাম 
এসে দেখি ওল্টা মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 
হাজার লোকের ভিড়ে আমি অতীত কথা মনে করলে 
মাকে ভালোবাসি । দেখা যায় ভুলটা । আনছে মামা পাকা আম, 
মায়ের দেখা পেলে আমি স্বামী যায় রান্না ঘরে তারই সাথে কালো জাম 
প্রাণ খুলে হাসি । স্ত্রী চলে অফিসে 
তিনি আবার শাসন করেন 
কালো জাম মিষ্টি 
মায়ের দেখা পেলে আমি স্বামীর মাথায় বসে । ঝারছে হঠাৎ বৃষ্টি । 
মনে মনে বলি আগের মানুষ শুনত আযান ] 
হাতে পেলাম চাদের দেশের দিয়ে মন ও কানটা 
ধূলিকণা বালি । মেয়েরা এখন আযান শুনে চি 
দেয়না মাথায় ঘোমটা । ্ 
মা আমার এত আপন আগে ছিল লম্বা দাড়ি 
নয়কো তাকে ভুলি । এখন হল চুল খোকা ঘোড়ায় চড়েছে, 
কিসের আশায় বসে আছি হোচট খেয়ে পড়েছে 
করছি এত ভুল । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


গ্র।সথ।পরর্যা। 


প্রফেসর মাওলানা ড. আহমদ আলী বিরচিত 
“ইসলামের দৃষ্টিতে 
পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা” 


গ্রন্থের নাম : ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক, পর্দা ও সাজসজ্জা 
:ড. আহমদ আলী 


প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১০ ইং 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৪ 
মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র 


মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বন্ত্র বা পোশাক অন্যতম উপাদান । 
উত্তর ভারতের '“দিগন্বর' শ্রেণীভুক্ত একটি ধমীয় সম্প্রদায় ছাড়া পৃথিবীর সব 
মানুষই পোষাক ও সাজসজ্জায় অভ্যস্ত । এমনকি পাপুয়া নিউগিনি ও 
আমাজানের গহীন বনবাদাড়ে বসবাসরত মানুষও লতা পাতা দিয়ে তাদের 
লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখে | এটা মানবজাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । আদিকাল 
থেকে লজ্জাস্থান আবৃত করার পাশাপশি দেহের শোভা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বস্ত্রের 
বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । পরবরতীতে এর সাথে যোগ হয়েছে ফ্যাশন, 
রূপচর্চা ও সাজসঙ্জার উপকরণ । 
পোষাক, পর্দা ও সাজসজ্জা বিষয়ে 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট । 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক 
মাওলানা ড. আহমদ আলী একজন 
বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, প্রথিতযশা ইসলামী 
চিন্তাবিদ, লেখক ও 
শেকড়সন্ধানী গবেষক । একগুচ্ছ 
মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের প্রণেতা 
হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে বিদপ্ধজনের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন । তাঁর 
দীর্ঘদিনের নিরন্তর সাধনা আর মৌলিক 
গবেষণার ফলাফল কক্ষ্যমান গ্রন্থ 
ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা” । কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ ও 
আকায়েদের মৌলিক বিষয়ের উপর লেখকের সুগভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য 
থাকায় তিনি তার প্রণীত গ্রন্থে মৌলিক সূত্র (0115108] 9০9৮1০99) 
ব্যবহার করেছেন ৷ ফলে গ্রন্থটি ভাষা, উপস্থাপনা, তথ্য ও তত্গত দিক 
থেকে হয়েছে সমাদূত ও সময়োপযোগী । আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত ২২৪ পৃষ্ঠার 
দীর্ঘ এ পুস্তিকায় লেখক শুধু পোষাকের মূলনীতি, বস্ত্রবর্ণ, নারী-পুরুষের 
পরিচ্ছদের পার্থক্য, পর্দার শরঈ বিধান, নারী-পুরুষের সাতর, রূপচর্চা ও 
অলঙ্কারের ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, সে সাথে তিনি বিদগ্ধ 
ইমামদের অভিমতও তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন অত্যন্ত নিখুত ভাবে । 
বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে যথেষ্ট তথ্য, তত্ব, উপাত্ত ও উদ্ধৃতি রয়েছে যা এ বিষয়ের 
সিরিয়াস পাঠক ও উচ্চতর গবেষকদের প্রচুর উপাদান ও উপকরণ 
যোগাবে | বিষয়বস্তর বোধ্যতা, আকর্ষণীয় প্রকাশভজ্গি ও উৎকর্ষের দিকে 
তাকালে বইটি একটি সাবলীল ইসলামী সাহিত্যকর্ম রূপে অভিহিত করা 
যায়। 

প্রফেসর মাওলানা ড. আহমদ আলীর ইজতেহাদী পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের 
সাথে সবাই একমত হবেন এমন কথা নেই। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, নিজস্ব 
বিশ্লেষণ ও মাসলাকী সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে | তবে বাংলা ভাষায় এ 


জুলাই*১০ 


ইসলামের দৃষ্টিতে 


যাবতকালে রচিত সংশিষ্ট বিষয়ের ধারা পরম্পরায় উক্ত গ্রন্থটি একটি 
অনবদ্য সংযোজন এটা দাবী করে বলা যায়। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও 
ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী কোন বক্তব্য বা বিষয় যদি বিজ্ঞ কোন পাঠকের 
উপলদ্ধি বা নজরে আসে তা হলে লেখককে অবহিত করা যেতে পারে 
অনায়াসে । তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে তা কবুল করতে প্রস্তুত, একথা গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করতে ভুলেননি- “আমি আমার জ্ঞানগত দৈন্য ও 
সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরো অবহিত । তাই এতে ভুল-ত্রুটি থাকা নিতান্তই 
স্বাভাবিক । বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে তেমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাকে 
অবহিত করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো ।” 
চার রঙে বিন্যস্ত গ্রন্থের মলাট নিখুঁত ও ঝকঝকে । কাগজ উন্নত, মুদ্রণ 
পরিচ্ছন, বাধাই যুৎসই । আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


এস. মোহাম্মদ হোসেন সম্পাদিত 
“সত্যের ধবনি' 


স্মারকের নাম : "সত্যের ধবনি” 
সম্পাদক : এস. মোহাম্মদ হোসেন 
প্রকাশক : ইসলামী সম্মেলন প্রকাশনা উপ পরিষদ 
চৌমুহনী, রামু, কক্সবাজার, মোবাইল :০১৮১৯-৮৯৫২০৯ 


প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১২ 
শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র 


বিগত ২৪ বছর ধরে ইসলামী পরিষদের ব্যবস্থাপনায় রামুর প্রাণকেন্দ্রে 
ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 
সাড়ম্বরে । সহীহ আকীদার প্রচার, 
ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের বিকাশে 
এ সম্মেলনের বিশাল অবদান রয়েছে । 
প্রতি বছর দেশের প্রথিতযশা আলিম, 
ওয়ায়েয ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 
নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করে 
থাকেন । জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে 
অংশগ্রহণকারী শ্রোতৃমন্ডলী সম্মেলনে 
প্রদত্ত ওয়ায, নসহিত ও বয়ানে 
সার্বিকভাবে উপকৃত হন । স্থানীয় প্রবীণ 
ও বিদপ্ধ আলিমদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতায় উঈমানী চেতনায় 
তেজোদ্দীপ্ত এক ঝাঁক তরুণের সম্মিলিত 
প্রয়াসের ফলশ্রতি রামু ইসলামী সম্মেলন । প্রথম দিকে সম্মেলন আয়োজনে 
যারা বিযুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। রামু 
ইসলামী সম্মেলন রামুর জনগণের বোধ, বিশ্বাস ও এতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ । 
জনাব এস. মোহাম্মদ হোসেনের সম্পাদনায় ইসলামী সম্মেলনের দু'যুগ পূর্তি 
উপলক্ষে প্রকাশিত “সত্যের ধ্বনির স্মারক ২০১০, সম্মেলন ও সম্মেলনের 
সাথে সংশ্লিষ্টদের কর্মপ্রয়াস ও কীর্তির একটি অনবদ্য এতিহাসিক দলীল । এ 
স্মারকে এমন কতিপয় মনীষীর জীবনী ও অবদান সন্নিবেশিত হয়েছে, যা 
নবপ্রজন্মকে ইসলামের আদর্শ পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যোগাবে ৷ এ 
রাখবে । বাণী, কবিতা, প্রবন্ধসহ মোট ২৩জন লেখকের নিবন্ধ স্থান 
পেয়েছে । অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে স্মারক গ্রন্থের মাধ্যমে । 
স্মারকের শেষে “যে ছবি কথা বলে" শীর্ষক ফটো এলবাম সংযোজিত হওয়ায় 
সম্মেলনের খন্ডচিত্র দর্শনে পাঠক পুলকিত হবেন | প্রচ্ছদ দৃষ্টি নন্দন ও ছাপা 
উন্নত । তাড়াহুড়োর কারণে মুদ্রণজনিত কিছু প্রমাদ রয়ে গেলেও স্মারকের 
মর্যাদায় ছেদ পড়বে না । আমি “সত্যের ধ্বনি” স্মারকগ্রন্থের পাঠক প্রিয়তা 
এবং সম্পাদক এস. মোহাম্মদরে দীঘায়ু কামনা করি | 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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ফেসবুকে মহানবীর (সা.) কার্টুন প্রতিযোগিতা 
১৫০ কোটি মুসলমানকে আঘাত করেছে 

___পীর সাহেব চরমোনাই 
ইসলামী আন্দোলনের আমীর মুফতী সৈয়দ মোঃ রেজাউল করীম পীর 
সাহেব চরমোনাই সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইসলামী শরীয়ত হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) এর কোন ছবি আঁকা ও প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করে 
না। মহানবীর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশ্বের দেড়শ" 
কোটি মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতিতে চরম আঘাত করা 
হয়েছে । ইসলাম ও মানবতার দুশমনরা বিশ্বব্যাপী ইসলাম-মুসলমানদের 
নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে । যারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 
তারা বিশ্বব্যাপী অশান্তির দাবানল জ্বালাতে চায় । পীর সাহেব চরমোনাই 
বলেন, জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে তা হবে 
মুসলমানদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য | তিনি অবিলম্মে এ প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে 
জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান । 


ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান 
ভাইস চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত 


ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক আবু 
নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের, প্রতিনিধি, 
ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ 
লিমিটেড এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে 
ইউসুফ আবদুল্লাহ আল রাজী, প্রতিনিধি, 
আল রাজী কোম্পানি ফর ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড 
এবং  ইঞ্জিনিয়ারি মুস্তাফা আনোয়ার 
পুননির্বাচিত হয়েছেন । গত ১৯ মে ব্যাং 
বোর্ড অব ডাইরেক্টটসের এক সভায় এ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের বোর্ড অব 
ডাইরেক্টসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের । 
এ ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ইস্কান্দর আলী খানকে চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ, ড. আব্দুল হামিদ ফুয়াদ আল খতিব, 
হাফিজুল ইসলাম মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউক খান, মোহাম্মদ নজরল 
ইসলাম ও ডা. মোঃ শফিকুর রহমানকে সদস্য করে এক্সিকিউটিভ কমিটি 
এবং মোঃ শহীদুল ইসলামকে চেয়ারম্যান, মোঃ আব্দুস সালাম, এফসিএ, 
এফসিএস ও এ টি এম আতাউর রহমানকে সদস্য করে অডিট কমিটি গঠিত 
হয় । সভায় সৌদি আরবের আল রাজী কোম্পানি অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড-এর 
প্রতিনিধি ইউসুফ আবদুল্লাহ আল রাজী, ড. আব্দুল হামিদ ফুয়াদ আল 
খতীব, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি ওয়াসিম আহমেদ ও 
কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল 
জামালাসহ দেশি-বিদেশি ডাইরেক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন । 


জুলাই*১০ 


রচনা প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশ 

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড আয়োজিত ইসলামী অর্থনীতি 
ও ব্যাকিং বিষয়ক এর্থ বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা 
হয়েছে । প্রতিযোগিতার ১ম গ্রুপে দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার 
সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ছিল “বাংলাদেশে ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" । এতে ১ম হয়েছেন জনাব মুরাদ ইবনে 
মিজান, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা, ২য় হয়েছেন জনাব মোঃ 
মাসুদুর রহমান, মডেল মাদরাসা, সরদারপাড়া, জামালপুর এবং ৩য় হয়েছেন 
জনাব তাহমীম বিন জসিম, মাদরাসাতুল হাদীস, ৯৪, কাজী আলাউদ্দীন 
রোড, ঢাকা । 

২য় গ্রুপে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 
জন্য রচনার বিষয় ছিল “প্রচলিত ক্ষুদ্র খণ £ বিকল্প ভাবনা । এ গ্রুপে ১ম 
হয়েছেন জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় হয়েছেন জনাব মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ কাউছার, আইন 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩য় হয়েছেন জনাব ইবরাহীম সরকার, 
আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা । ৩য় গ্রুপে বয়স ও পেশা 
উন্যক্তদের জন্য রচনার বিষয় ছিল “বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও প্রতিকার £ 
ইসলামী দৃষ্টিকোণ' | এ গ্রুপে ১ম হয়েছেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান 
(তারিক), প্রিসিপাল অফিসার ও মুরাকিব, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ 
লিমিটেড । ২য় হয়েছেন জনাব রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রিন্সিপাল অফিসার ও 
মুরাকিব, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মুঃ 
তৌহিদুল ইসলাম, প্রবেশনারি অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ 
লিমিটেড, লোকাল অফিস । প্রত্যেক গ্রুপের ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী পাবেন 
যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকার প্রাইজমানি ও সার্টিফিকেট । 


রামুর প্রবীণ আলিমে দীন 
মাওলানা আবদুল মাজেদের ইন্তেকাল 


রামু কাউয়ারখোপ ইসলামিয়া তাজবিদুল কুরআন মাদ্রাসার পরিচালক, 
বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিস) কক্সবাজার 
জেলার নির্বাহী সদস্য, প্রবীণ আলিমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মাজেদ (৫৫) 
গত ২৫মে মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ 
বাসভবনে ইন্তেকাল করেন- ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন | একই 
দিন বাদে আসর কাউয়ারখোপ বাজারস্থ ঈদগাহ ময়দানে হাজার হাজার 
শোকার্ত তৌহিদী জনতার অংশগ্রহণে, জোয়ারিয়ানালা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস 
মাওলানা আব্দুল্লাহর ইমামতিতে নামাজে জানাযা শেষে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে 
তাকে দাফন করা হয় । তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে, ও ছাত্র-ছাত্রীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী 
রেখে যান । এই প্রবীণ আলিমে দ্বীনের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন- 
স্থানীয় সংসদ সদস্য, রামু উপজেলা চেয়ারম্যান, রামু লেখক ফোরামসহ 
বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ । 
বার্তাপ্রেরক: মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


মাওলানা ইসমাইল জিহাদীর ইন্তেকাল 

নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা ইসমাঈল জেহাদী (৫২) 
গত ৪জুন '১০ জুমাবার রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের মুসলিমবাগে ইন্তেকাল 
করেন হন্নালিল্লাহি... রাজেউন) । তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দু'মেয়েসহ বহু 
গুণগ্রাহী রেখে যান । €জুন "১০ তারিখ শনিবার মুসলিমবাগ বেড়িবাধে 

ংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমিরে শরিয়ত মাওলানা আহমদ উল্লাহ 
আশরাফের ইমামতিতে প্রথম এবং কুমিল্লার মুরাদনগরে উপজেলা 
সাহিদাগোপ গ্রামে দ্বিতীয় জানাযা শেষে নিজ গ্রামে দাফন করা হয়। 
মাওলানা ইসমাঈল জেহাদী বহু দিন যাবত কিডনী জনিত অসুস্থতায় 
ভুগছিলেন । অসুস্থতার পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পবিত্র কুর'আন শিক্ষার প্রসারে 
নিজেকে নিয়োজিত রাখেন । তার ইন্তেকালে মাসিক 'আত-তাওহীদ'-এর 
সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন গভীর শোক প্রকাশ করে তার রূহের 
মাগফিরাত ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


হযরত নৃহের (আ.) নৌকার সন্ধান মিলেছে! 
চীন আর তুরস্কের গবেষকদল তুরস্কের মাউন্ট আরারাতে কাঠের তৈরি 
একটি প্রাচীন জাহাজের সন্ধান 
পেয়েছেন । তাদের দাবি হচ্ছে 
এটিই নুহ নবীর (আ.) সেই 
বিখ্যাত নৌকা, যা প্রাবন থেকে 
নবীর অনুসারীদের বাচিয়েছিলো | 
হংকং ভিত্তিক একটি গবেষণা 


আরারাতে সন্ধান পেয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি কাঠের জাহাজের | ওই অধ্গলটি 


সম্প্রতি পূর্ব তুরস্কের মাউন্ট 


সমুদ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,৭০০ ফুট উ উচুতে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত 
কাঠামোর অভ্যন্তরীণ গঠন এবং কার্বনটেস্টের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হয়েছেন 
এর বয়স প্রায় ৪,৮০০ বছর | নোয়াস আর্ক মিনিস্ট্রজের একজন মুখপাত্র 
ইয়াং উইং চেং-এর বরাতে সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষা ও 
তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা ৯৯.৯ ভাগ নিশ্চিত যে এটা হযরত নূহের (আ.) 
সেই জাহাজেরই ধ্বংসাবশেষ | এঁ মুখপাত্র আরো জানিয়েছেন যে, 
ধবংসাবশেষের মধ্যে তারা কিছু অক্ষত দেয়াল এবং শেলফ এর সন্ধানও 
পেয়েছেন । ধারণা করা হচ্ছে, সেই মহাপ্রাবনের সময় এখানেই রাখা 
হয়েছিলো বিভিন্ন প্রজাতির সব প্রাণী এবং উদ্ভিদ । 


ভারতের প্রথম উন্মুক্ত নারী কারাগার 
বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেতে কাজ করতে পারবেন বন্দিনীরা, 


পাবেন পারিশ্রমিক, সাজাও কমবে অর্ধেক 
জেল বা কারাগার শব্দটি উচ্চারিত হলেই এর নিরাপত্তী, অস্বাস্থ্যকর 
ূ পরিবেশ, সংকীর্ণ ঘরে বন্দিদের 
. বসবাস ইত্যাদি বিষয় চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু 
ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনে 
শহরের কাছে নারী বন্দিদের জন্য 
যেরাবড়া কেন্দ্রীয় কারাগারের 
একটি অংশ নতুন করে সাজানো 
ক হচ্ছে যেখানে বন্দিরা বিস্তীর্ণ 
জন্য তাদের পারিশ্রমিক দেয়া হবে । এমনকি তাদের শাস্তির মেয়াদও অর্ধেক 
কমিয়ে দেয়া হবে । তবে যে সকল নারী বন্দি ইতোমধ্যে কয়েক বছর সাজা 
ভোগ করেছেন এবং ভাল আচরণের অধিকারী কেবল তাদেরই উনুক্ত 
কারাগারে স্থানান্তর করা হবে । এই স্থাপনা শুধু দোষী সাব্যস্ত বন্দিদের জন্য, 
বিচারাধীন বন্দিদের জন্য নয় । 
সাজানো কাজ শেষ হলে এটি হবে ভারতের প্রথম উন্যুক্ত নারী কারাগার । 
পুরুষদের জন্য এমন উন্মুক্ত কারাগার ভারতে ১৯৫০ সালের পর থেকেই 
আছে । সরকারি কর্মকর্তারা জানান, যেরাবড়া কেন্দ্রীয় কারাগারের এ অংশে 
৫০ জন নারী বন্দির থাকার ব্যবস্থা আছে। এর জন্য তারা ইতোমধ্যে 
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অধিকাংশ বন্দি নির্বাচন করেছেন । বন্দিদের মধ্যে এই উন্মুক্ত কারাগারে 
প্রবেশের আগ্রহ অত্যধিক । আইজি (প্রিজন) উর্ধ্বব কাম্বলি জানান, নির্বাচিত 
নারী বন্দিরা দিনে মাঠে কাজ করবেন এবং সন্ধ্যায় তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে 
নেয়া হবে । কৃষি কর্মকর্তারা তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। বন্দিরা কাজের 
বিনিময়ে অর্থ পাবেন এবং অবশিষ্ট শাস্তিও অর্ধেক কমিয়ে দেয়া হবে । 
উনুক্ত কারাগারে নারী বন্দিরা নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে পারবেন, ছোটাছুটি 
করতে পারবেন । তারা ব্যারাকের বাইরে যেতে পারবেন মাঠে কৃষি কাজ 
করতে পারবেন। 


উন্নয়নে ৮ কোটি রূপী বরাদ্দ 


বিহার রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদ সম্প্রতি বিশিষ্ট মুক্তি যোদ্ধা মাওলানা মাযহারুল 
] 


উন্নয়নে ৮ কোটি ৩২ লাখ বরূপী 
বরাদ্দ দিয়েছে। মুখ্য মন্ত্রী শ্রী 
নিতিশ কুমারের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের এক 
অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব 
ভবন নির্মাণের জন্য এক খন্ড 
জমিও প্রদান করা হয়। বিহার 
সরকার ১৯৮৮ সালে পাটনা 
শহরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি 
প্রস্তর স্থাপন করেন বেইলী 
রোডের কাচা বাড়ীতে । ২০০৬ 
সালে একাডেমিক কার্যক্রম এবং 
২০০৮ সালে বিভিন্ন বিভাগের 
ক্লাশ শুরু হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সুপরিসর ক্যাম্পাস না থাকায় এত 
দিন যে সমস্যা ছিল তা বর্তমানে অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে । 
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ব্রাসেলসে বসবাসকারী ২২ বছর বয়সী 
সালমা ছয় সপ্তাহ আগে থেকে মুখমপণ্তলসহ 
আপাদমস্তক ঢাকা বোরকা পরা শুরু 
করেন । সেই থেকে অজস্র লোকের ভেগচি 
আর উপহাস সহ্য করতে হচ্ছে তাকে । 
লোকজন তাকে ঠাট্টা করে ভূত বলে ডাকা 
শুরু করে। স্থান বিশেষে প্রায়ই নিজের 
পরিচয় প্রমাণ করতে মুখাবরণ খুলতে বাধ্য 
হচ্ছেন তিনি । বেলজিয়াম ধর্মপরিচয়ের 
_. চিহ্ন প্রকাশ্যে বহন করার বিরোধী হলেও 
পাগড়ী ও দাড়ি নিয়ে শিখদের চলা ফেরা 
ল্রতে কিন কোন বাধা দেয়া হচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপের দেড় কোটি 
মুসলমান বেশ অস্বস্তিতে আছেন । খ্রিস্টান বা ধর্মনিরপেক্ষ এতিহ্যের সঙ্গে 
কোন রকম বিরোধে না জড়িয়েও নিজ দেশে মুসলমানরা যে রকম পোশাক 
ও চলাফেরায় অভ্যস্ত, তার জন্য সেখানে তারা বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন । 
পুরো ইউরোপ মুসলমানদের বিশেষ পোশাক বোরকার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি 
প্রকাশ করা শুরু করেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারগুলোও বোরকা 
নিষিদ্ধে আইন পাস করা শুরু করেছে । ২৯ এপ্রিল বেলজিয়ামের পার্লামেন্টে 
জনসমক্ষে পুরো মুখ ঢাকা বোরকা পরা নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয় । 
ইউরোপের জনগণ ও সরকার মানবাধিকার ও ধমীয়ি স্বাধীনতার কথা মুখে 
বললেও বাস্তবে তারা সাম্প্রদায়িক ও ইসলামের প্রতি বিদিষ্ট । মাত্র কিছু দিন 
আগে বোরকা পরা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের কারণে মারওয়া শারবিনী নামক 
মিশরীয় বংশোদ্ভুত এক ডাক্তারকে একজন ইহুদী ঘাতক প্রকাশ্য আদালতে 


ছুরিকাঘাত করে শহীদ করে দেয় । 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


প্রশাসনিক ভবন, মাওলানা মাযহারুল 
হক বিশ্ববিদ্যালয় 


ফেসবুকে প্রকাশিত হযরত মুহাম্মদের 

(সা.) ব্যঙ্গ ছবি সরিয়ে নেয়া হয়েছে 
সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ফেসবুকের যে পৃষ্ঠা নিয়ে বাংলাদেশ 
পাকিস্তানসহ সারা দুনিয়ায় জুড়ে 
আন্দোলন ও বিক্ষোভ হয়েছে শেষ 
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হওয়ার অভিযোগে ৮০০ ওয়েব 
পেজ বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান । দেশটির সরকার ইসলামের হযরত 
যুহাম্মদকে (সা.) ব্যঙ্গ করে ছবি প্রকাশ করে ফেসবুক ও ইউটিউব আগেই 
বন্ধ করে দেয়। এক ফেসবুক ব্যহারকারী “এ রিওয়ার্ড ড্র মোহাম্মদ ডে 
নামে পেজ খুলে ইসলামের নবী মুহাম্মদের (সা.) ব্যঙ্গ চিত্র আকার 
প্রতিযোগিতা আহ্বান করে । এতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভ 
প্রতিবাদ ও মার্কিন পতাকা পোড়ানো হয় । কারণ আমেরিকার এক মহিলা 
ব্যজচিত্রকরই ছিলেন ফেসবুকের ওই বিতর্কিত প্রতিযোগিতা আহ্বানের মূল 
উৎসাহদাতা | ফেসবুক" গত ২৯ মে বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয়া হলেও পরে 
আবার খুলে দেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের 
একজন পরিচালক বলেছেন, যেসব বিষয়ে আপত্তি রয়েছে তা নিষ্পত্তি 
হওয়ার পর এটি সবার জন্য ফের উন্মুক্ত করে দেয়া হয় । এর আগে মাসের 
শুরুর দিকে পাকিস্তান সরকার সে দেশে “ফেসবুক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । 
বিশ্বের প্রায় ৪০ কোটি লোক ফেসবুকে তাদের আযাকাউন্ট খুলেছেন । এর 
পরই জানা যায়, ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে অশালীন 
প্রচারণার কথা । ফেসবুকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেবী মা কালীর ছবির ওপর 
প্রধানমন্ত্রীর ছবি পেস্ট করে প্রচার করা হয় বলে জানা যায় । বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন 
নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হচ্ছিল এতে । 


ইসলামী ফেসবুক চালু করেছে পাকিস্তান! 

ইসলাম ধর্মের অবমাননার জিনানিলিনাগির যোগাযোগের সবচে জনপ্রিয় 
আতর ওয়েবসাইট ফেসবুক বন্ধ করে 
দিয়েছিল পাকিস্তান। এতে 
ফেসবুক ব্যবহারকারীরা বিপদে 
জজ. পড়ে যায়। যারা ফেসবুকে অভ্যস্ত 
ছিলেন তাদের মধ্যে ক্ষোভের 
সঞ্ার হলে পাকিস্তানসহ গোটা 
ইসলামী বিশ্বকে সামাজিক যোগাযোগের আওতায় আনতে পাকিস্তানে চালু 
করা হয়েছে একটি বিকল্প ফেসবুক | এর নাম দেয়া হয়েছে মিল্লাত ফেসবুক 
ড/5/৬%.10111916809001.00 । ফেসবুকে একটি গ্রুপ হযরত 
মোহাম্মদের (সা.) ব্যঙ্গাত্রক ছবি নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় 
আদালতের নির্দেশে চলতি মাসে ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছিল পাকিস্তান । 
পাকিস্তানের ডন পত্রিকা জানায়, লাহোরের ছয় প্রযুক্তিবিদ একত্র হয়ে 
ফেসবুকের পাকিস্তানি ভার্সন তৈরি করেছে । ইতোমধ্যে ৫ হাজার 
ব্যবহারকারী এতে ত্যাকাউন্টও খুলেছেন । এর উদ্ভাবকরা বলছেন, 
ফেসবুকের সব বৈশিষ্ট্য মিল্লাত ফেসবুকে যোগ করা হবে । বিশ্বের ১৫০ 
কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী মিল্লাত ফেসবুকে আকৃষ্ট হবে বলে তাদের ধারণা | 
তারা বলেছেন, ইসলাম ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এতে যোগ 

দিতে পারবে | ফেসবুকের বর্তমান ব্যবহারকারী প্রায় ৫০ কোটি । 


পরমাণু বিজ্ঞানী ড. কাদির খানের মুক্তি লাভ 
পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. আব্দুল কাদির খানকে মুক্তি দিয়েছে 
লাহোর হাই কোর্ট । এমন কি তার চলাফেরার উপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে 
নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আদালত | ড. খানের চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ 
জারি করা হলে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করেন । আদালতের শুনানি 
তার পক্ষে যায় । কাদির খানের আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদ আলী জাফর 


জুলাই*১০ 


বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে “এনেক্স এ নামে একটি ভুল নথির কারণে 
এতোদিন ড. খানের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছিল । কিন্তু এ সব 
কিছুর অবসান ঘটিয়েছে আদালত । তিনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত একজন মানুষ । 


কুরআন ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন রওশন আরা 

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে হাউস অব কমন্সে পবিত্র কোর'আন 
ছুঁয়ে শপথ নেন ৩৫ বছর বয়সী রওশনারা আলী । তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি 
হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হলেন | তিনি লেবার পার্টির মনোনয়নে 
নির্বাচিত হন । শপথ নেয়ার পর রওশনারা বলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাঙালি 
কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত । পূর্ব লন্ডনের বেথনাল 
গ্রিন আ্যান্ড বো আসন থেকে নির্বাচন করে ২১ হাজার ৭৮৪ ভোট পান 
রোশনারা | নিকটতম প্রতিদ্ন্বীর চেয়ে ১১ হাজার ৫৭৪ বেশি ভোট পেয়ে 
তিনি নির্বাচিত হন | রওশনারার জন্ম ১৯৭৫ সালে সিলেটে । মাত্র ৭ বছর 
বয়সে মা-বাবার সঙ্গে চলে যান লন্ডনে । বাংলাদেশে তার পৈতৃক নিবাস 
সিলেটের বিশ্বনাথের বুরকি গ্রামে ৷ রওশনারা রাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শন 
পড়েছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে | ১৭ বছর বয়স থেকে রোশনারা 
লেবার পার্টির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় । ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত 
প্রাক্তন এমপি উনা কিং-এর হয়ে পার্লামেন্টারি আ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে হাউস 
অব কমন্সে দায়িত্ব পালন করেন তিনি । তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের সামার 
ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । 


আফগানিস্তানে চলতি বছর 
২শ" ন্যাটো সেনার প্রাণহানি 


আফগানিস্তানে চলতি বছরে এ পর্যন্ত তালিবানদের হাতে ন্যাটো সেনাদের 
বা প্রাণহানির খ্যা ২শ'তে 
২ দীড়িয়েছে। ন্যাটোর একটি 
আঘাতে দুই ইতালিয় সেনা 
নিহত ও অপর দু'জন আহত 
হয়েছে। ইতালির পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। 
্ - এতে আফগানিস্তানের ইতালিয় 
কন্টিনজেন্টের এক মুখপাত্র টেলিভিশনে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 
তুর্কেমেনিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন বালা মারগাব শহরের প্রায় ২৫ কিলোমিটার 
দক্ষিণে এ হামলা চালানো হয় । এদিকে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে গত 
১৪ মে বোমা হামলায় আহত হওয়ার পর এক সেনার এবং বিদ্রোহী হামলায় 
আরো এক সেনার মৃত্যু ঘটে । 


আলবেনীয় মুসলমানদের গণকবর 

১৯৯৮-৯৯ সালে তি দাঙ্গায় সার্বিয়ান খিষ্টানদের হাতে রা সভাবে 

ট্ ক্প নিহত আলবেনীয় মুসলমানদের একটি 
গণকবর গত মে মাসে আবিস্কৃত 
হয়েছে। বেলগথেভড থেকে ১০৮ 
কিলোমিটার দুরে রুডনিকা নামক 
এলাকায় অবস্থিত এ গণকবর হতে 
২৫০ জন আলবেনীয মুসলমানদের হাড় 
গোড় উদ্ধার করা হয়। ডি.এন.এ 
পরীক্ষার মাধ্যমে লাশ স্বজনদের 
হস্তান্তর করা হলে কবরস্থানে নতুনভাবে 
তাদের দাফন করা হয়। লাশ দাফনের সময় স্বজনদের কানায় পরিবেশ 
ভারী হয়ে উঠে । ২০০১ সাল হতে এ পর্যন্ত ৬টি গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। 
সার্বিয়ান খ্রিস্টানরা হাজার হাজার মুসলমানদের ভিটা বাড়ী থেকে উচ্ছেদ 
করে দেয় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নৃশংস কায়দায় হত্যা করে লাশ মাটি 
চাপা দেয় । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, আত-তাওহীদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বেইন ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


১. বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ কে? ... .. 


২. সরকার হবে সামাজিক, সিদ্ধান্ত হবে পরামর্শ-ভিত্তিক আর আর আবহ! 


হবে অঁপুজিবাদী'___বক্তব্যটি কার? . রর 
৩. যে প্রাসাদে নামাযরত অবস্থায় নবাব  পিরাুদৌলাকে হত্যা করা তার 
নাম কী?.. 


৪. ব্রিটিশ আমলে সেক্যুপার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক কে?................. ২ 


৫. 79৩8 59৪ বা মৃত গলে আবহ কিবলাহ ইত 154442 


৬. ওজন কমানোর জন্য কোন কালটি (গরম/শীত) সহায়ক? ... ... ... 


ন. 'নারীরা বোরকা পরলেই জেল'__কোন দেশের পার্লামেন্টে এমন আইন 
ব্রেইন টু: শব্দের মারপ্যাচ 
পলিথক কায়ীলজ 
0] |] | ₹ 2 |] | 
কোশ্ববিষ লদ্যাবিয় 


জনভীতিটিতা 


টিম রা প্রায় সকল খেলোয়াড় খিস্টান | মুসলিম অনেক চ দেশ ও তাদের 


পক্ষাবলম্বন মুসলিম জাতিসত্ত্বার প্রতি অবজ্ঞা নয় কি! 


এপ্রিল”১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. (ক) নামায, (খ) যিকর, (গ) কুরআন তিলাওয়াত, ২. 
সাদকায়ে জারিয়া, ৩. মালদ্বীপ ১৯৬৫, সিঙ্গাপুর ১৯৬৫, ক্রুনাই ১৯৮৪, ৪. সুরা 
আন-নিসা, ৫. ২৮%, ৬. ৫৭ হাজার, ৭. ২৪৮১ । 

শব্দের মারপ্যাচ: আত-তাওহীদ 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় 


জুলাই'১০ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জুন*১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে নির্ধারিত 
বাক্সে বসিয়ে ফেলুন | এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন 


? আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী 


শের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ করুন । 
. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে বিজয়ীরাই শুধু পুরস্কার পেয়ে থাকেন । তাদের মধ্যে 
তিনজন পাবেন যথাক্রমে- 


: ৭০.০০ ১ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


২য় পুরস্কার: মোবাইলে লোড : ৫০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


৩য় পুরস্কার: মোবাইলে লোড : ৩০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফ্রি 


আর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পত্রিকায় নাম ছাপানো হয় । প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিতে এ পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠা কেটে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাদ্রেস (নাম, 
বাড়ি/রুম, প্রযত্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা), 
নিজ/নিকটাত্রীয়ের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে । ফটোকপি কিংবা পুরো 
অর্ধ পৃষ্ঠা থেকে ছোট এবং ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


; ২. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত 
?  উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য 

; ৩. মোবাইলে লোড প্রেরণের মাধ্যমেই পুরস্কারের টাকা পাঠানো হয় । টাকা প্রেরিত 
; হবে ২৫ তারিখের মধ্যে । সময় মতো টাকা না পৌছলে [০7010 লিখে 
বিভাগীয় পরিচালকের সেল নাম্বারে এসএমএস করা যেতে পারে । 


মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


১. মুহাম্মদ জাহেদ হুসাইন (মোবাইল: ০১৮২৩-১৫২৫৭৩) 

২. মুসাম্মত লতিফা সুলতানা (মোবাইল: ০১৮১২-৬৯৯৬৯৫) 
ছাত্রী: নিদানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, উখিয়া, কক্সবাজার 

৩. মুহাম্মদ কলিম উল্লাহ (মোবাইল: ০১৮২২-১৬৮৫৬২) 
জামাআতে দুয়াম, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 


2 88 মুহাম্মদ মাহবুব 
? জাকিয়া সুলতানা, মুসাম্মত মাশুকা কাওসার, 'মুসাম্মত মাহফুজা কাওসার, মুহাম্মদ 
খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সত্ত্বেও নির্বিচারে খিস্টানদের £ 


জান্নাত, মুহাম্মদ ইবনে তালিব উল্লাহ, মুহাম্মদ শরিয়তুন্লাহ, মুহাম্মদ আরিফুল 


সাকিব আল-হাসান, (১৮, টিন ১০ কেএম 


জান্নত; 


£ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ রিফাত, এমএ আজিজ, মুহাম্মদ 
) প্রমুখ । 


7) আত্তার্তহীদ ৩৭ 


টু ভ্জা রড রি টন 
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22820 
. কওষী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছার-শিক্ষকদের অত্যত 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি" এ. . অনার্সে ভর্তির ৬ রো 
3.3. 1৬].13.4১./5.৬.3.4৯. রর 
1,113, 0710015), 2895 & 1,17৬. [3./৯. (10110019) &৮ 1৬1./৮, 17121151191) 110918016 ্‌ 
1)1010108, & ৬.১. 10 1101819 9০16706 13. (77019) &1৬]./১. 10 15181710 9000163 ৃ 
13170 (7১893) 1170 , 
_ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট । 


ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
: ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


0 আত্তর্ত 


এভারেস্ট পর্বতের নানা অজানা বিষয় 

স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাচে না। আবার স্বপ্নবাজ মানুষের স্বপ্নের কোনো শেষ 
নেই । কারো স্বপ্ন সাতার কেটে সাগর পাড়ি দেয়া, কারো স্বপ্ন দু'পায়ে হেটে 
বিশ্ব দেখা । কারো কারো স্বপ্ন আরও বেশি । সেই স্বপ্ন পাহাড় চূড়ায় দীড়িয়ে 


মেঘের জলকণা গায়ে মেখে আকাশ ছোয়ার! 

পৃথিবী জুড়ে পাহাড়ের কোনো শেষ নেই । কিন্তু কোন পাহাড়ের চূড়ায় 
দীড়িয়ে আকাশ ছোয়া যাবে, সেটা জানা ছিল না কারোরই । তাতে কী, স্বপ্ন 
যখন আছে তখন সেই পাহাড় চুড়োর খবর একদিন ঠিকই জানা যাবে | হ্যা, 
বহু বছর পরে হলেও একদিন সেই পাহাড় চুড়োর খবর ঠিকই জানা গেল । 
পৃথিবীর নানান দেশের পাহাড়-পর্বতের খোজ-খবর রাখতেন স্যার জর্জ 
এভারেস্ট নামের এক ব্রিটিশ নাগরিক । তিনি ছিলেন ভারতের বিটিশ 
সার্ভেয়ার জেনারেল | ১৮৫২ সালের কথা । জর্জ এভারেস্ট বললেন, নেপাল 
ও তিববতকে দুই পাশে রেখে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকা পাহাড়টিই 
পৃথিবীর সবচেয়ে উচু পাহাড়! সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ২৯ হাজার 
ফুটেরও বেশি (সাড়ে ৫ মাইলের মতো)! তিনি এর নাম দেন “চুড়ো ১৫ । 
পাহাড় নিয়ে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তাদের কাছে বহুদিন এটা “চুড়ো ১৫ 
নামেই পরিচিত ছিল | দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৬২ সালে জর্জ এভারেস্টের 
সম্মানে “চুড়ো ১৫"র নাম রাখা হয় মাউন্ট এভারেস্ট । সবচেয়ে উচু পাহাড় 
হিসেবে “মাউন্ট এভারেস্ট' নাম পাওয়ার আগে নেপালিরা এই পাহাড়টির 
নাম দিয়েছিল “সাগরমাথা' (আকাশের দেবী)। নেপালিদের কাছে এটা 
এখনো সাগরমাথা নামেই পরিচিত । আকাশ ছুঁয়ে দাড়িয়ে থাকা বিশাল 
পাহাড়টিকে তিব্বতিরা ডাকত চোমোলুংমা নামে । তিব্বতি ভাষায় 
চোমোলুংমা মানে হলো মহাবিশ্বের দেবী মা। বিশ্ববাসী পাহাড়টিকে মাউন্ট 
এভারেস্ট হিসেবে ডাকলেও তিব্বতিরা ওকে এখনো চোমোলুংমা নামেই 
ডাকে । 

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যাদের নেশা তাদেরকে বলা হয় 
পর্বতারোহী | এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো ওদের কাছে 


জুলাই*১০ 


পাড়া বেড়ানোর মতো ব্যাপার! এক পাহাড় জয় করা হলেই ওরা তাই ছুটে 
যায় আরেক পাহাড়ে । সকল কষ্ট আর প্রতিকূলতাকে মনের জোরে দূরে 
ঠেলে জয় করে চলে পাহাড়ের পর পাহাড় । এ রকমই এক পর্বতারোহীর 
নাম এডমন্ড হিলারি । বাড়ি তার নিউজিল্যান্ড । এ-কান ও-কান হয়ে তার 
কাছে একদিন খবর যায়, এই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম এখন 
মাউন্ট এভারেস্ট । অমনি তার স্বপ্ন পেয়ে বসে, যে করে হোক আকাশসমান 
এই পাহাড়ের চুড়োয় তাকে একদিন উঠতেই হবে! ইচ্ছে পূরণের কথা 
জানাতেই সাথী হিসেবে পেয়ে যান আরেক পর্বতারোহী তেনজিং নরগেকে | 
বাড়ি তার এভারেস্টের দেশ নেপালেই | অদম্য সাহসী এই দুই পর্বতারোহী 
১৯৫৩ সালের ২৯ মে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে পা রাখেন এভারেস্টের 
চুড়োয় । সেই শুরু । এরপর হিলারি এবং নরগের পথ অনুসরণ করে 
এভারেস্টের চূড়োয় পা রেখেছে ৪ শ"র বেশি পর্বতারোহী । এই তালিকায় 
নাম লেখাতে পেরেছে বাংলাদেশও | বাংলাদেশের সেই বীর পর্বতারোহীর 
নাম মুসা ইব্রাহীম । পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে ২৩ মে তিনি বাংলাদেশের লাল- 
সবুজের পতাকা উড়িয়ে এসেছেন । 


এভারেস্টের পুরো তথ্য 

০০ মাউন্ট এভারেস্ট কোনো আলাদা পাহাড় নয় ৷ এটা বিশাল আকারের 
হিমালয় পর্বতমালার একটি উচু শিখর বা শৃজ । 

০০ হিমালয় পর্বতমালার জন্ম প্রায় ৬ কোটি বছর আগে । 

০০ ভূ-তাত্ত্বিক কারণে প্রতি বছর ২ ইঞ্চি করে বাড়ে এভারেস্টের উচ্চতা! 

০০ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা প্রায় ২৯ হাজার ৩৫ ফুট বা 
সাড়ে পাচ মাইলের মতো । 

০০ ভারতের বিটিশ সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে 
পর্বতটির নামকরণ করা হয়েছে । কারণ এভারেস্টের অবস্থান তিনিই 
প্রথম নির্ণয় করেন এবং উচ্চতা মাপেন । 

০০ নেপালি ভাষায় মাউন্ট এভারেস্টের নাম সাগরমাথা বা আকাশের দেবী । 

০০ তিববতি ভাষায় বলা হয় চোমোলুংমা বা মহাবিশ্বের দেবী মা। 

০০ ২৭ ডিগ্রি ৫৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬ ডিগ্রি ৫৬ মিনিট পূর্ব 
দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান । 

০০ ১৯৫৩ সালের ২৯ মে নিউজিল্যান্ডের স্যার এডমন্ড হিলারি এবং 
নেপালের তেনজিং নরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট চুড়োয় পা রাখেন । 

০০ সর্বপ্রথম একা এভারেস্ট জয় করেন ইতালির পর্বতারোহী রেইনহোল্ড 
মেসনার, ২০ আগস্ট, ১৯৮০ সালে । 

০০ শীতকালে সর্বপ্রথম এভারেস্টের চুড়োয় ওঠেন পোল্যান্ডের পর্বতারোহী 
লেসজেক চিচি ও ক্রিস্টোফ উইলিস্কি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ সালে । 


০০ এভারেস্ট চুড়োয় পা রাখা প্রথম 
আমেরিকানের নাম জেমস হোয়াইটেকার । তিনি ১৯৬৩ সালের ১ মে 
এভারেস্টচুড়োয় মার্কিন পতাকা ওড়ান। 


০০ প্রথম নারী হিসেবে এভারেস্ট-শৃঙ্গ জয় করেন জাপানের জুনকো তাবেই, 
১৯৭৫ সালের ১৬ মে। তিনি চুড়োয় উঠেছিলেন সাউথকোল এলাকা 
দিয়ে । 

০০ এভারেস্ট চুড়োয় পা রাখা প্রথম আমেরিকান নারীর নাম স্টেসি 
আযালিসন । তিনি ১৯৮৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা হয়ে 


চুড়োয় ওঠেন । 
_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


০০ উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় পাশ দিয়ে এভারেস্টের চুড়োয় ওঠা প্রথম 
নারীর নাম ক্যাথি ওদোদ । তার বাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায় | দক্ষিণ পাশ 
দিয়ে চুড়োয় ওঠেন ১৯৯৬ সালের ২৫ মে এবং উত্তর পাশ দিয়ে চূড়োয় 
ওঠেন ১৯৯৯ সালের ২৫ মে । 

০০ দক্ষিণ পাশ দিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চুড়োয় ওঠা পর্বতারোহীর নাম 
বাবু চেরি শেরপা । ২০০০ সালের ২১ মে মাত্র ১৬ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে 
চুড়োয় ওঠেন এই নেপালি । 

০০ উত্তর পাশ দিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চুড়োয় ওঠা পর্বতারোহীর নাম 
হ্যান্স কামারল্যান্ডার ৷ ১৯৯৬ সালের ২৪ মে ১৬ ঘন্টা ৪৫ মিনিট সময় 
নিয়ে তিনি বেস ক্যাম্প থেকে চুড়োয় ওঠেন । 

০০ সব পাশ দিয়েই চুড়োয় ওঠা পর্বতারোহীর নাম কুসাঙ শেরপা । বর্তমানে 
তিনি হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষক হিসেবে 
কর্মরত । 


বেস ক্যাম্পে । 

০০ সবচেয়ে বেশি সময় চুড়োয় অবস্থানের রেকর্ড নেপালের চিরি শেরপার | 
তিনি সাড়ে ২১ ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করেন । 

০০ এভারেস্টের চুড়োয় পা রাখতে গিয়ে ২০০৯ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত 
২১৬ জন অভিযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন । 

০০ এভারেস্ট চুড়োর সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকার নাম খুম্ব আইস ফল। 
এই এলাকায় এখন পর্যন্ত ১৯ জন পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছেন । 

০০ এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অভিযাত্রীদল এভারেস্ট জয়ে গেছে চীন থেকে । 
১৯৭৫ সালে ৪১০ জনের একটি অভিযাত্রীদল ওই অভিযানে অংশ 
নেন। 


কিশোর পর্বতারোহী 


শুধু বড়োরা কেন, স্বপ্ন এবং চেষ্টা থাকলে ছোটরাও অসাধ্য সাধন করে 


০০ ৮ মে, ১৯৭৮ সালে পর্বতারোহী রেইনহোল্ড মেসনার ও পিটার 
হ্যাবেলার অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন! 


ফেলতে পারে । সবচেয়ে কম বয়সে এভারেস্টের চুড়োয় পা রেখে বিশ্বকে 
তাক লাগিয়ে সেটাই প্রমাণ করেছিল নেপালের তেম্বা শেরি নামের এক 


০০ ২০০১ সালের ২৫ মে সবচেয়ে বেশি বয়সে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন 
নেপালের শেরম্যান বুল (৬৪) । 


কিশোর । তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর | এবার আরও তাক লাগার 
পালা । কারণ ২২ মে শনিবার তেম্বা শেরির রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড 


০০ সবচেয়ে কম বয়সে এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্ডান 
রোমেরো (১৩) ২২ মে ২০১০। 


গড়েছে এক মার্কিন কিশোর | নাম তার জর্ডান রোমেরো | বয়স তেম্বা 
শেরির চেয়ে আরও কম । মাত্র ১৩ বছর । একই দিনে এভারেস্ট জয়ী 


০০ সবচেয়ে বেশিবার এভারেস্টের চুড়োয় আরোহণের রেকর্ড নেপালের 


সবচেয়ে কম বয়সী ভারতীয় হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছে 


আপা শেরপার । ২২ মে ২০১০ তিনি ২০ বারের মতো এভারেস্টের 
চূড়োয় পা রাখেন । 


আরেক কিশোর অর্জুন বাজপেয়ি । রোমেরোর কথায় ফিরে আসা যাক । 
পর্বতারোহী হিসেবে রোমেরোর বয়স খুব কম হলেও রেকর্ডের পাল্লা কিন্তু 


০০ প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় দু'বার ওঠার কৃতিত্ব নেপালের নওয়াং গোমুর । 
০০ প্রথম বাঙালি হিসেবে এভারেস্ট-শৃঙ্গ জয় করেন দেবাশীষ বিশ্বাস ও 


অনেক ভারী | 
এশিয়া মহাদেশের এভারেস্ট জয়ের আগে পাচ পাচটি মহাদেশের সর্বোচ্চ 


বসন্ত সিংহ রায় । দেবাশীষের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা 
জেলায় আর বসন্ত সিংহের বাড়ি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে । 


পাহাড়চুড়োয় পা রাখা হয়ে গেছে তার! পর্বতারোহী হিসেবে পাহাড়চুড়ো 
জয়ের শুরু তার নয় বছর বয়স থেকে! ২০০৬ সালের ২২ জুলাই প্রথম জয় 


০০ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে এভারেস্টের চুড়োয় লাল-সবুজের পতাকা 
উড়িয়েছেন মুসা ইবাহীম । ২৩ মে ২০১০ । 


করেছে আফিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়চুড়ো মাউন্ট কিলিমানজারো | 
পরের বছরের এপ্রিলে জয় করেছে অস্ট্রেলিয়ার কোশিউসকো, ১১ জুলাই 


০০ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এভারেস্ট-শৃঙ্গে ওঠার রেকর্ড অস্ট্রিয়ার 
পর্বতারোহী ক্রিস্টিয়ান স্ট্যানগলের | তিনি ২০০৭ সালে বেস ক্যাম্প 


ইউরোপের এল্ব্রাস এবং ৩০ ডিসেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার আযাকনকাণগুয়া । 
২০০৮ সালের ১৮ জুন উত্তর আমেরিকার ডিনালি এবং ২০০৯ সালের ১ 


থেকে মাত্র ১৬ ঘন্টা ৪২ মিনিটে পর্বত চুড়োয় পৌছেন । অক্সিজেন 
ছাড়াই তিনি চুড়োয় পৌছেন। 


সেপ্টেম্বর জয় করেছে ওশেনিয়ার কার্সটেনজ | এ বছরের ডিসেম্বরে নামবে 


ত্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়চছুড়ো ভিনসন ম্যাসিফ জয়ের 


০০ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চুড়ো থেকে নেমে আসার রেকর্ড ফ্রান্সের জ্য মার্ক 
বোয়াভিনের | তিনি প্যারাগ্নাইডিং করে মাত্র ১১ মিনিটে নেমে আসেন 


মিশনে । 


গ্রন্থনায়: আরিফ হাসান 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে একত্রিত করে ল্যাবর্যাটরিতে এক গ্রাস গানি বানাতে ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়। 
আল্লাহ তাআলার এ নেয়ামতকে আম্ররা অপচয় করছি। আখেরাতে প্রতি ফোটা পানির হিসাব দিতে হবে। 


মাথা মাসেহ করার সময় টেপ বন্ধ রেখে পানি অপচয় রোধ করি । 
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চি ্রী আওয়াল মধু কর্তৃক সচেতনতা 
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